


৪গ[প।লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রক।শিত। 


৮১০০০১৯১২১ 


কলিকাত]। 
১, মসজিদৰাটী স্টাটে সংবাদ প্রতাকর যন্তরালয়ে 
দির রায় দ্বার টনি ৃ 





বিজ্ঞাপন । 


বঙ্গের লেখকা'গ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু বস্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সম্পাদকীয়তাঁয়, উত্তরসাধকতায় এবং তত্বাবধানে 
কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ হইল! ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের লুপ্ুপ্রা 
কবিতাগুলির উদ্ধার সাধন সুত্রে যদি ভাষার কোন উপকারের 
সম্ভাবনা থাকে, জাতির কোন গৌরবের কথা থাকে, তাহ! 
ভইলেঃ সেই উপকার এবং গৌবব, বঙ্কিম *বাবুর দ্বারা সাধিত 
হইল জানিয়, জাতি, তাহার নিকট যে নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞতা- 
খণে আবদ্ধ; তাহার উপর এই আর একটী খণ বাঁড়িল, ইহ! 
অবশ্যই শ্বীকার করিবেন। আর প্রকাশকের কথা--বস্ছিষম 
বাবু যদি আনন্দের সহিত উৎসাহ দান এবং এ কার্ষ্যে তাহার 
অমূল্য সময় ব্যয় করিতে সম্মত না! হইতেন, তাহা হইলে এ 
বিষয়ে কৃতকাধ্য হওয়া দুরে থাকুক, হস্তক্ষেপ করিতাম কিনা 
সন্দেহ। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিয়া, "বহ্কিম বাবু বঙ্গভাঁষ!র 
শিরে আর একটা স্থরতিপূর্ণ কুস্গম অর্পণ করিলেন । 


ছি 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নাঁনা বিষষে প্রায় পঞ্চাশ সহত্র কবিন্ব] 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা? মধো কতকগুলি গ্রকাশ হইল 
মাআ.। যদি এখানি আদরের সহিত গৃহীত হয়ঃ তাহ! হইলে। 
অবশিঞ্ কবিতাবলী এবং ঈশ্বগচন্ত্রের গ্রস্থাবশী প্রকাশ করিতে 
পারিব, এমত আশা করি । 
_.. এতৎ প্রচারের লভ্যাংশ ঈশ্বরটন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত 
হইবেন, অন্ুষ্ঠানপতেই তাহ! প্রচ।র হুইয়াছে। 


শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
প্রকাশক! 
কলিকাঁত1। 
আফ্্!টোল। 
৪* নং শঙ্কর .হালদারের লেন। 
১৫ই আঁশ্বিনঃ ১২৯২মাল। 


সুচীপত্র ! 


গজব টু ০ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্বব্ষিয়ক এ্রবন্ধ | 





প্রথম খণ্ড | 


নৈতিক এবং পরমার্থিক ॥ 


বিষয় 

স৭হ্যায় ফঃক 

সবতরপুর 

্ছিক্ছি নয় - 

ঈশ্বরের করুণ! 

সাম্য 

নায় 

কাল 

শরীর অনিত্য 

রোজসই 

তন্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই রা 
পরমার্থ ০ পি 


হংত* ্ নে 


পৃষ্ঠা । 


৫ 


২১ 
২ 


৬ 


টা পৃষ্ঠা। 
প্রণাম ভোঁষ!য় চি রা রঃ 
৫ ও 2 ৪ 

উলিরু ১ রা রর 
মিশনরি টা নি 
বিষয়ে সুখ নাই ... এ 
নিগুণ ঈশ্বর . এ 
ভীমন্তাগবত হী 


দ্বিতীয় খণ্ড । 


স।মাজিক ও ব্যঙ্গামক। 


উৎবাঁজী নববর্ষ এ রাঃ রঃ 
পৌষ-পার্বণ রি র রি 
ছুল্স মিশনরি রর সা দর 
পাট! রঃ ৮ 
বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের টির এ. ৮৯ 
বড় দিন ৫ রি রে 


নীলকর (€ কী গীভ) রঃ টির 


ও 


বিষয় 

দুর্ভিক্ষ (ছুইটা গীত) 

আচার ভ্রংশ দা 
ৰাবাজান বুড়া! শিবের স্তোত্র 





তৃতীয় খণ্ড ॥ 
থতুবণন | 


গ্রীন্ম 

বর্ষার অধিকারে শ্রীশ্মের গাঁদক্ছাৰ 
বর্ষার বিক্রম বিস্তার 

বর্ষার ধূমধাম 


সুবৃ্ত 

বূর্ধার আবির্ভাব রর টি 
বর্ষার অভিষেক রর রি 
বর্ষায় লোকের অবস্থা » ৪ ৪ 
বর্ষার ঝড় বৃষ্টি 


খারদণনু এল 


1৮৩ 


বিষন্ন পষ্ঠ]। 
১২৫৫ সালে শরদের আগমনে 

লোকের অবস্থা বর্ণন » রঃ রর ১৯৯ 
শারদীয় গ্রভাত নর টি ১০৪ 
শীত হী ৮ ২১৪ 
ৰসন্ত কতৃক শীতের পরাভ এবং 

বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্য লাভ... রর ২১৪ 
বসন্ত বিরহ ১ ৪ রঃ ২২০ 


চতুধ খণ্ড । 


যুদ্ধবিষয়ক। 
শীক সংগ্রা্ ত ৮ ২২১ 
যুদ্ধের জয় ৬ ও ২২৩ 
দ্বিতীয় যুদ্ধ ্ রর ৮২৭ 
সুদকির যুদ্ধ রি রঃ হই 
দ্ধ ্ রঃ ২৩৪ 


যুদ্ধের ছয় *** তত 5 ২৩২ 


বিষয় 
কাবুলের যুদ্ধ 


অঙ্গদেশের সংগা 


কুষেঃর প্রতি রাধিকা! 


ভাৰ ও চিন্তা 
হান্ট 


পঞ্চম খণ্ড । 


বিবিধ বিষয়ক | 


কালকন্কার সহিত বর্ধবরের বিবাহ .*, ৫ 


গিরিরাজের এতি মেনকা '** রি 


বর্ষ।র নদী « 


দ্বারকানাথ *%* * * মৃত্যু রি ৪ 


প্রেমনৈরাশ্ু 
গ্রেষ 


প্রণয়ের প্রথম চন 


প্রণয় 
প্রণয়ের ছাশ। 


বিষয় 

টোরি ও হুইগ ৮ 
প্রভাতের পদ্ধ 
কৰি 
মাত 


স্বদেশ 


1] 


যা 


স্পা 


ক ণ৮ 
২৮১ 
১৮২ 
১৮৪ 


৮৫ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুগ্ডের জীবনচরিত 


ও 


কবিত্ব 


বিষয়ক 
প্রবন্ধ | 
প্ীবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কর্তৃক 


প্রণীত। 


- রি 
হু চর 
সপ 


রি মহ 
শালা 

সপ লি পা রি গা উ ০ এ 

এ সরু . 

2৮ 2 
আর ই € 

সপ ৮ হা স্কিন শ 
চা +..». 


ধর % বিগ রি 


শত 
শী 


নিত না 





উপক্রমণিকা | 


বাজ।ল। সাহছিক্তো আর যাহাঁরই অভাঁব খাকুকঃ কবিত্ভাঁর 
অভাব নাই | উৎক্ষুষ কবিতার অভাঁব নাই-বিষ্যাপতি 
হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক স্মকবি বাঙ্গালায় জন্ম 
শ্ছণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিত1 লিখিয়াছেন, 
বলিতে গেলে বরৎ বলিতে হয়, যে বাঙ্গাল। স'ছিত্য, কাব্য" 
রাঁশি ভাঁরে কিছু লীভিত। ভবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের 
কবিত। সংগ্রহ করিয়া পে বোঝ আরও ভারি করি কেন? 
সেই কথাট! আগে বুঝাই 
বাদ আছে যে, রী বাঙ্গালীর ছেলে সাছেৰ 
হইয়া, *মোচাঁর ঘণ্টে অভিশর বিস্মিত হুইয়াছিলেন | 
লামত্রীট।:কি এ? বছুকষ্টে পিশীম! ভাছাকে দামত্রীটা 
(ক) 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবমচরিত। 


বুঝাইয়। দিলে, তিমি স্থির করিলেন যে এ “কেলা ক। ফুল 1” 
রাগে সর্বাঙ্গ জ্লিয়া যাঁয়। যে এখন আমর! মকলেই 
মোচা ভূলিয়। কেল৷ ক ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাঁই 
জাজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিত! সংগ্রহ করিতে বমিয়াছি। 
আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ইশ্বর গুপ্ত মৌচ; 
বলেন। 

একদিন বর্ধাকালে শীঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বমিয়! 
ভিলাম | প্রদৌষকাল--প্রহ্ক,টিত চন্দ্রীলৌকে বিশাল বিস্তীর্ণ 
ভাশিরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশীলিশী-মৃছ পবনহিল্েলে 
তরস্ষভঙ্গচঞ্চল চক্দ্রকরমাঁল। লক্ষ তাঁরকর মত ফু্টি- 
তেছিল ও নিবিতেছিল। যে বাঁরেণাঁর় বমিয়াছিলাম 
তাহার নীচে দিয়া বর্ষার ভীব্রধামী বাঁরিরাঁশি যৃদুরৰ 
করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় 
আলো, ভরঙ্গে চক্দ্ররশ্ি ! কাব্যের রাঁজা উপস্থিত হইল | 
মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া! মনের তৃপ্তি সাধন করি। 
ইংরেজি কবিতায় তাছা হইল না ইংরেজির সঙ্গে এ 
ভাখিরথীর ত কিছুই মিলে নাঁ। কালিদাস ভবভূতিও 
অনেক দূরে। 

মধুন্গদন, হেমচন্দ্র+ নবীনচন্দ্র, কাহীতেও তৃপ্তি হইল 
না| চুপ করিয়। রহিলাম | এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর 
সঙ্গীত ধনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাঁহিতে 
গীগ্লিতেছে- 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের জীবনচরিত । ৩ 


“সাধে! আছে ম! ননে। 
হুর্খী ব'লে প্রাগ ত্যজিব, 
জাহুবী-জীবনে |* 

তখন প্রাণ জুড়াইল--মনের ন্মর মিলিল--বাঙ্গাল। 
ভাষায়-_বাঙ্গালীর মনের অ'শ! শুনিতে পাইলাম-_-এ জাহ্ছখী- 
জীবন হুর্ণ। বলিয়1 প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহ! বুঝিলাম | 
ভখন সেই শোভাময়ী জাহ্বী, সেই দৌন্দর্যযময় জগৎ, 
নকলই আপনার বলিয়া বোঁধ হইল--এতক্ষণ পরের বলিয়। 
বোধ হইতেছিল। 

সেই রূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে 
সমারূঢ় লৌন্দর্ধযবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়। অনেক 
সময়ে বোধ হয়_হছৌৌক স্ুন্দরঃ কিন্তু এ বুঝি পরের-_- 
আমাদের নছে। খাঁটি বাঁঙ্গ।লী কথায়, খাটি বাঙ্গালীর মনের 
ভাব ত খুঁজিয়! পাই ন।। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিত। সংগ্রহে 
প্রত হুইয়ছি। এখখনে সব খাঁটি বাঙ্গাল|। মধুহুদন, 
ছেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি-_ 
ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী 
কবি জন্মে না_জন্মিবার যে! নাই-জঙ্মিয়! কাজ নাই। 
বাঙ্গালপার অবস্থা আবার ফিবিয়| অবনতির পখে সা 
গেলে খাটি বাঙালী কবি আর জন্মিতে পারে ন। 
আমরা “রৃত্রমংহার* পরিত্যাণী করিয়। «পৌবপার্রবণ? 
চাই না| কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে 


৪ ঈশ্বরচক্র গুণ্ডের জীবনচরিত । 


থে একট! স্থুখ আছে-বত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠা 
গুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিষ্বাধর-প্রতিবিস্বিত 
স্ুধ্পর তাহ! নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের 
ছাঁড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ জোনল্‌, গমিসের তৃতীর 
সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে ন।| বাঙ্গালী নাম রাখিতে 
হইবে! জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে | যাহ! 
মার প্রসাদ, তাহ। ঘন করিয়! তুলিয়া রাখিতে হুইবে। 
এই দেশী জিনিষ গুলি মার প্রসাদ | এই খশাটি বাদ্দালাটি, 
এই খাটি দেশী কথাগুলি মার প্রনাদ। মার গ্রলাদে 
পেট না! ভরে, বিলাতী বাঁজার হইতে কিনিয়। খাইতে 
পারি-_কিন্ত মার প্রনাদ ছাড়িব না| এই কবিতাগুলি 
মার প্রনাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম | 

এই সংগ্রহের জন্ত বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই 
পাঠকের ধন্তবাদের পাত্র | তাহার উদ্যোগ ও পরিশ্রম ও 
যত্তেই ইহ! সম্পন্ন হইয়াছে | ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্টক 
তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়। 
উঠিতাম ন1 | 

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যেজীবনী উপহার 
দিতেছ, ভাহার জন্তও ধস্তবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য। 
ভাঙার জীবনী নংগ্রহ করিয়া গেঁপাল বাবু আমাকে কতক 
গুলি নোট দিয়াছিলেন। আদি নেই নোটগুলি অবলম্বন 
করিয়! এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি! খোঁপাল থাবু নিজে 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | ৫ 


স্থলেখক, এবং বাঙ্গাল! সাহুত্যনংসারে স্ুপরিটিভ | 
তাহার নোট গুলি এরূপ পরিপাীঃ যে আমি তাহ/তে 
কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আঁমার নিজের ব্ক- 
বের সঙ্গে গাখিয়! দিয়াছি | প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ 
এই প্রণাঁলীতে লিখিত। দ্বিতীপ্ন পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুৰ 
নোট গুলি প্রার বজায় রাখির।ছি--আর কিছুই গাঁখিতে 
হর নাই | ভূতীয় পরিচ্ছেদের জন্য আমি একই অম্পূর্ণ- 
রূপে দায়ী | 

এই কথা গুলি বলিব।র তাৎপর্য এই যে গেপ।ল 
বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্ত আমার ও সাধ'রণের নি 
বেশেব কতজ্ঞভার পাত্র। 


রঙ 


নি 
৫০ 


প্রথম পরিচ্ছেদ! 


উরে 


বাল্য ও শিক্ষ। | 

প্রয়াগে যুক্তবেণী-বাঙ্গালার ধান্তক্ষেত্র মধ্যে যুক্তবেণী-- 
কলিকাঁতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গ।, যমুনা, সরস্যতী ভ্রিপখ- 
গামিনী ছইয়াছেন। যে খানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার 
পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম “ত্রিবেণী *_ পূর্ব পারস্থিভ 
গ্রামের নাম * কাঞ্চনপল্লী ৮ ব। কাঁচরাপাড়া । 

কচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারছট্র, কুমার হট্রের দক্ষিণে 
গৌরীভা বাশীক্ষিফাঁ। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদোর 
বান। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্ভ্বল 
করিয়াছেন | গীরিফার গৌরব রামকমল মেন, কেশবচন্দ্র 
সেন, কষ্জবিহ্াারী দেন, প্রত।পচন্দ্র মজুমদার | কুমারছট্টের 
গৌরব, কবিরগ্রীন রামপ্রদাদ 1 কাচরাপাড়ীর একটি অলঙ্কার 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত |৯ 

কীচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি নৈদ্যবংশের 
আদি পুরব। তাছার একমাত্র পুত্রের নাম রামণোবিন্দ | 

ঈ এই প্রদেশের (বৈষ্যগণ রাজরার্ধেও বিশেষ প্রতিপতি 
লীভ করিঞঠাছেন। নাম করিলে অনেকের নাম কর 
যাইতে পারে। 





ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের ীবনচরিত | ৭ 


রামগৌোবিন্দের ছুই পুত্রৎ (১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাঁম। 
বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার 
তাছার বিলক্ষণ অধিকার ছিল| সেই জন্ত তিনি বাচস্পতি 
পাবি প্রাপ্ত হয়েন। ভীছ্ছার একটী টোল ছিল, তথায় 
অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার 
প্রভৃতি তাহার নিকট শিক্ষা! করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 
কয়েক খানি গ্রন্থ শুণয়ন করেন, কিন্তু তাহ! প্রকাশিত 
হয় নাই। 

কনিষ্ত নিধিরাঁম,। আফুর্ষেদ চিকিৎসা শাস্তে 
খিলক্ষণ হ্ুযুতৎ্পন্তি লাভ করিরাছিলেন | তিনি কবি- 
ভূষণ উপাধি পাইগাছিলেন। নিধেরামের তিনটা 
পুত্র জন্মে, (১) ইৈষ্যানাথ, (২) ভেলানাথ, এবং (৩) 
গোপীনাথ। 

গোঁপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ 
দাসের ওরষে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) শিরিশচন্দ্র+ (২) 
ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচজ্দ্র+ (8) শিবচন্দ্র এবং একটী কন্ধ। 
জন্ম গ্রহণ করেন! 

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীর পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকে£ 
( বাঙ্জাল। ১২১৮ সালে) ২৫ এ ফান্তনে শুক্রবারে কীচরা" 
পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 

গুপ্তের! তাদৃশ ধনী ছিল ন।; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈত্রিক 
ধান্যক্ষেত্র, পুক্ররিণী, উদ্যান, এবং রাইয়তি জমির আয়ে 


৮ ঈশ্বরচক্্র গুণের জীবনচরিত | 


এই একান্রভুক্ত পরিবারের কোন ভাব ঘটিত না। অম!জ 
মধ্যে এই গুহুন্ছেরা মান্ত গন্য ছিল | 

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিত্সা-বাবলার ভাগ করিয়া, 
স্বগ্রমের নিকট সেয়ালদছের কুটিতে মাসিক ৮ আট টাক! 
বেতনে কাজ করিতেন | ॥ 

কলিকাত। জোপ্ডার্মীকোঁয় ঈশ্বরচন্দ্রের ম!তামহ।শ্রম | 
ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীর জননীর সহিত কীঁচরাপাড়াঃ 
এবং মাতামহ্াশ্রমে বান কগিতেন। মাতামহ রামমোহন 
গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয় কর্ম করিতেন। 
মাতামছের অবস্থা! বড় ভাল ছিল ন।| 

ঈশ্বচন্দ্রের বাল্যক।লের যেছুই একট! কথা জানা যায়, 
তাছাতে বোধ হয় ঈশ্বর বড় উন্ত ছেলে ছিলেন। লাহদট। 
খুন ছিল পা? বহুনর বয়সে ক।লীপুঞ্জার দিন, অমবশ্যার 
রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে শিয়াছিলেন | অন্বাকাঁরে, 
একজন কেহ পথে তাহার ঘাড়ে পড়িয়। শির়াছিল । 
সে ঘোর অন্ধকারে তাছ'কে চিনিতে ন। পাগিয়া জিজ্ঞান। 
করিল, 

“কেরে ?--কে যায় ?” 

«আমি- ঈশ্বর 1৮ 

«একেলা এই অন্ধকারে অমবশ্যার রাত্রিতে কোথায় 
যাইতেছিল ?” 

“ঠাকুর মশায়ের বাঁড়ী লুচি [নিভে ।” 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | ৯ 


দেশকাঁল গুণে এ সাহসের পরিণাম-_হোঁগলকু'ড়িযায় 
বলিয়া কবিতা লেখ! ! 

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকাঁলে ১৭ বর্ষ, সেই সময়ে ডীহার 
মাতার মৃত্যু হয়। 

স্ত্রীবিয়োগের কিছু দিন পরেই তীহার পিতা হরিনারা- 
য়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া 
শ্বশুরাঁলয় হইতে বাটা না আিয়1 কার্ধযস্থলে গমন করেন। 
নব বধু একাকিনী বীচরাপাড়ার বাঁটাতে আসিলে, হুরিনার)- 
য়ণের বিষাত। (মাতা জীবিত ছিলেন না) তাহাকে বরণ 
করিয়া লইতেছিলেন | ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহ! করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ভহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বর 
চন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল, যে তিনি' খাঁটি জিনিন বড় ভাল 
বাঁমিতেন, মেকির বড় শক্র। এই সংগ্রহস্থিত কবিতা গুলি 
পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে কবি মেকির বড় 
শত্র-সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতে 
ছেন-_শবর্ণর জেনরল হইতে কলিকাতাঁর মুটে পথ্যন্ত কাহারও 
মক নাই | এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে ঘেকির 
প্রথম সুখ সাক্ষ।ৎ। খাটি মা কোথায় চলিয়া শিয়াছে__ 
তাঁছার স্থানে একটা মেকি মা! আনিয়। ফীঁড়াইল। মেকির 
শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সঙ্থ ,হুইল না, এক গাছ! কল 
লইয় স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি 
নিক্ষেপ কারলেন। কবিপ্রযুক্ত কল সৌভাগ্যক্রমে, 


১৩ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচক্রিত | 


বিমাতার অপেক্ষ। আরও অনার সামগ্রী খু'জিল-_বিমাত। 
তাগ করিয়া একটা কলা গাছে বিধিয়! গেল। 

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়। কীরাতপরাজিভ ধনপছয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র 
এক ঘরে ঢ.কিয়৷ সমস্ত দিন দ্বার কদ্ধ করিয়া রহিলেন। 
কিন্তু বরদানার্থ পিনাক হস্তে পশুপতি ন। অ।সিয়, প্রহারার্থ 
জুতাহস্তকে জ্যেঠামহাশয় আসিয়! উপস্থিত। জ্যেঠা মহাশয় 
দ্বার ভাঙ্গিয়। ঈশ্বচরন্দ্রকে পাহুক। প্রহ্থার করিয়! চলিয়। 
গেলেন। 

কিন্ড ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হুইল সন্দেহ 
নাই| তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই-_ 
মেকির পক্ষ হইয়! ন| চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়| 
ইনার পর, যখন তীর লেখনী হস্তে অজত্র তীব্র জ্বলা- 
বিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্থত হুইল, তখন পৃথিবীর অনেক 
রকম মেকি ভাহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, 
কবি মার তুলিয়া রাখেন | ইংরেজ সমাজ বাঁররণকে 
প্রপীড়িত করিয়াছিল-বায়রণ ডন ভুর়াবে তাহার শোধ 
লইলেন। 

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আনিয়া সান্ত্বনা করিয়া 
বলেন, কর্তোদের মা নাইঃ মা হুইল, তোদেরই' ভাল | 
তভোদেরি দেখিবেশুনিরে 1৮ . র 

"আবার মেকি! জ্যেঠা মহাশয় যা ছৌক--খ।টি রকম 
জুত। মারিয়া শিয়াছিলেনঃ কিন্ত পিতামহের নিকট এ 


ঈশ্বরচজ্্র গুণ্ডের জীবনচরিত। ১5১ 


স্েছের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ হুইল না। ঈশ্বর চক্র 
পিতাঁমছের মুখের উপর বলিলেন,-- 

€ ই]! তুমি আর একট! বিয়ে করে যেমন বাবাকে 
দেখছ, বাব! আমাদের তেমনই দেখবেন |” 

হরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখ। পড়ায় ঝড় মন 
দিলেন ন।| বুদ্ধির অভাব ছিল না! কথিত আছে ঈশ্বর 
চন্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়ন, তখন তিনি একবার কলি- 
কাতায় মাঁভুলালয়ে আসিয়া! পীড়িত হয়েন। সেই লীড়ায় 
তাহাকে শব্যাগীত হুইয়। থাকিতে হয়। কলিকাতা তণ- 
কালে নিতান্ত অস্বানস্থাকর ছিল এবং মশ1 মাছির বড়ই 
উপভ্রন ছিল | প্রবাদ আছে ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত খাকিয়! 
সেই মশ। মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবভ্তি করিতে 
থ]কেন ৯ 

£রেতে মশা! দিনে মাছছিঃ 
এই তাড় য়ে কল্কেতাঁয় আছি ।” 

1 1151090 20 200117087৭, 001 0086 00000523 00006 ! 

তাই নাকি? অনেকে কথাট। না বিশ্বান করিতে 
পারেন--আমরা বিশ্বাস করিব কি ন। জানি না| তবে 
যখন জন ফয্ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে শ্ীক শেখার 
কথট। সাহিভ্যজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাট! 
চলুক | 

ঈশ্বরচন্দ্র পর্ববপুর্তধদিখৌর মধ্যে অনেকেই তৎকীলে 


১২ ঈশ্বরচক্জ গুপ্তের জীবনচরিত | 


সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি প্রভৃতিতে যোগদান 
এবং সংগ্গীত রচনা করিতে পাঁরিতভেন॥ ঈশ্বরচন্দ্র 
পিতা ও শিতৃব্যদিগের সংগীত রচন1! শক্তিছিল| বীজ 
গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে | 

কিন্ত পাঠশালায় খিরা লেখ! পড়। শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র 
মমোৌযোশী ছিলেন না! কখনও পাঠশালায় যাঁইতেন, 
কখনও বা টে! টে করিয়। খেলিয়া বেড়াইতেন | এ 
সমরে মুখে মুখে কবিতা রচনায় তৎপর ছিলেন। পাঁঠ- 
শ!লার উচ্চশ্রেনীর ছাঁত্রের। পারস্য ভাষার যে নকল পুস্তক 
অর্থ করিয়। পাঠ করিত, শুনিয়।, ঈর্খর তাহার এক এক স্থূল 
অবলম্বন পুর্বর্বক বাঁ্গাল। ভাঁষায় কবিত1 রচন1 করিতেন | 

ঈচরচন্দ্রকে 'লেখ। এাঁড়। শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, 
গুকজনের সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের 
গলশ্রাহু হইবে । চিরজীবন অন্নবস্থ্ের জন্য কষ পাইবে । 

মেই অনাবিষ বালক সমাজে লব্ধ প্রবিষ$ হুইয়াছিলেন | 
আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুনারে লেখ! 
পড় না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির করা যায়। ' কিন্তু 
ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফল্কর! ঢুরি করি! 
বেত্কাইতেন। বড় ফেঁডিক বাঁপের অবাধ্য বয়া্টে ছেলে 
ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন কিস্ব- 
দস্্ী আছেঃ জ্বর কালিদান নাকি বালাকালে ঘোর 
নুঙ্খ ছিলেন । 
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মাতৃহীন হুইবাঁর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়। 
মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন | কলিকাতায় আসিয়। 
লামান্ত প্রকার শিক্ষা লাঁভ করিয়াছিলেন । স্বভাঁবমিদ্ধ 
কবিত। রচনার বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি 
দৃষ্টি দিতেন না| 

ঈশ্বরচন্দ্র যেত্রমে পতিত রানির আজ কাল 
অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি! 
লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়া শুন! 
ছাড়িয়। দিয়! কেবল শ্লচনাঁয় মন | রাতারাতি যশন্থী. 
হইবার বাসন11 এই সকল ছেলেদের ছুই দিক নট 
হয়__রচনাঁশক্তি যে টুকু খাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা! 
সামান্য ফলপ্রদর হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়া শুনায়, 
অমনোধোশী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন ॥- 
তাসার শান্কধ রচমার তাঁছাঁর বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। 
কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন 
নাই, ইছ! বড় হুঃখেরই বিষয়। ভিনি ন্শিক্ষিত ছইলে, 
তাছার যে প্রতিভা ছিল তাহার বিছিত প্রয়োগ 
হইলে, 'ভরীহার কবিত্ব। কার্য, এবং সমাজের উপর 
আধিপঞ অনেক বেশী ছইভ| আমার বিশ্বাদ যে 
ভিনি' যদি ভীছার সমসাময়িক লেখক কূফমোছন 
বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচজ্র বিষ্তাসাগীরের গ্থায় 
সুশিক্ষিত ছইতেন, তাহা হইলে তাহার সময়েই 

€(খ) 


১৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | 


বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর ছইত। বাঙ্গালীর 
উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রমর হইত! ভীহার 
রচনায় ছুইটি অভাব দেখিয়া! বড় ছুঃখ হয়-মার্জিত 
কচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব | অনেকটাই 
ইয়ারকি | আধুনিক সামাজিক বাঁনরদিগের ইয়াঁরকির 
মত ইয়ারকি নয়--প্রতিভাশালী মহাত্বার ইয়ারকি | তবু 
ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি-_ 
কহিতে না! পার কথ!।--কি রাখিব নাম? 
তুমি ছে আমার বাব! ছাবা আত্মারাম | 

উত্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমর| ছাঁড়িতে রাঁজি 
নই| বাঙ্গালা সাহিত্যে উহ! আছে বলিয়া, বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে একট! দুর্লভ সামগ্রী আছে | অনেক সময়েই 
এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ এবং ভোখবিলাঁসের আকাঁঙ্ষ। বা 
পরের প্রতি বিদ্বেষশুন্ত | রত্বটি পাঁইয়। ছারাইতে আমর! 
রাঁজি নই, কিন্তু হুঃখ এই ধে--এতটা গ্রতিভ। ইয়ারকি- 
তেই ফুরাইল | 

একজন দেউলেপড়া শু'ড়ী, মতিশীলের গল্প শুনিয়া, 
দুঃখ করিয়। বলিয়াছিল। “কত লোকে খালি বোতল 
বেচিয় বড়ু মান্য হইল--আঁমি ভর! বেঁতল বেচিয়। কিছু 
করিতে পারিলাঁম ন1% স্ুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের 
ঠিক তাই ঘটয়াছিল| তাঁই এখনকার ছেলেদের সতর্ক 
করিতেছি--ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড় 
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পাড়িও না। মগ্ছাতীঁদিগের জীবনচরিতের নমীলোচনায় 
অনেক গুকতর নীতি আমরা শিখিয়। থাঁকি। ঈশ্বর- 
চন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমর] এই মহতী নীতি 
শিখি-_নুশিক্ষ! ভিন্ন প্রতিভ। কখন পুর্ণ ফলপ্রদ। ছয় ন1। 

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হুইতে অত্যন্ত প্রথর 
ছিল। একবার যাহ! শুমিতেন, তাহা আর ভুলিতেন 
না। কঠিন সংস্কত ভাষার ছুর্বেধ শ্লোক সমুহের 
ব্যাখ্যা! একবার শলিযাঁই তাহ! অবিকল কবিতায় রচন! 
করিতে পাঁরি্রতের স্কায় 

ঈশ্বরচন্দ্রের : পর তীঙ্থার একজন.বাল্যসখা, ১২৬৩ 
স।লের ১ল1 বৈশাখেমসিমংবাদ গ্রভাকরে নিম্নলিখিত মন্তব্য 
গ্রক!শ করিয়। গিয়াছেন)_- 

৫ ঈঙ্ার বাবু ছুপ্ধপোষ্যাঁবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশলিত। 
ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন পাঠশ।লার 
প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত হইয়াছিলেন, 
তখন তীহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকেরা পীরস্থা 
শাস্ পাঠ করিত | তাহাতেই যে ছুই একটী পারশ্ 
শব্দ আত হইত, ত|হা'র অর্থ শ্রুতি মাতেই বিশেষ বিদিভ 
.ছুইয়1) বঙ্গ শব্দের সহিত মংযোজন! করিয়া, উভয় ভাষার 
মিলিত অথচ অর্থবিশিষউ কবিত। অনায়ানেই প্রভুত করিতেন। 
১১। ১২'বঘনর বয়ঃক্রম হইতেই *অভমে অক্যপ্প পরিশ্রমে 
ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গাল। গান প্রভুত করিতে পারণ হইয়।- 


১৬. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিভ | 


ছিলেন যে, সখের দলের কথা দুরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চন- 
পল্লীতে বাঁরোইয়ারী প্রভৃতি পুজোপলক্ষে যে নকল 
গত্ভাদীদল আশীমন করিত, ভাহাদের সমভিব্যাছারী 
ওস্তাদলে'ক উত্তর গান ত্বরায় প্রভূত করিতে অক্ষম 
হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীত্রই অন্ত সুশ্াবা 
চমণ্কার গাঁন পরিপাঁটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়। দিতেন” 

লেখক পরে লিখিয়৷ খিয়াছেন, *ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্ত- 
ব্যবছারাবচ্থাতেই ইংরাজি বিজ্যাকঃ]খব* জীবিকাস্বেষণ 
জন্ত কলিকাতায় আগীমৎ ₹৩ন॥ গাত্বারাম ॥হিত সন্দর্শন 
ছইয়। প্রথমতঃ যখন ভাই শৃত্যুর আমর! সঞ্চার হয়, 
তখন আমারও পঠদ্দশ1, তি। বল আমার অপেক্ষা 
কিঞ্িৎ অধিক . বয়ক্ক ছিলেন, তখাঁপি উভয়েই অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক» কেবল বিষ্ভাভাশীসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে 
সময় সর্ধদ1 ভীস্ছীর সংনর্ধে থাকিভাম, ভাঁহাডে প্রায় 
প্রতিদিনই এক একটা অলৌকিক কা প্রত্যক্ষ হইত। 
অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ব 
কবিতা রচন। করিয়। সহচর সৃম্থৎ পমুছের সম্পুর্ণ সন্তোষ 
বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যা পুরণ 
করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁছ।,যাদৃশ সাধু শব্দে দম্পুরণ 
করিতেন, তজপু পুর্বে কদাপি গুত্যক্ষ ছয় নাই ।” 

উদ্ক বাল্যমখ। শেষ 'লিখিয়া শিয়াছেন। “ঈশ্বর বাবু 
যতকণলীন ১৭১৮ বর্ষবয়ক্ক, ভতৎকীলীন দিব! রাাত্বি একত্র 
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সহবান খাকাতে আমার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্য- 
য়ন করিতে আরম্ত করেন | অনুমান হয়ঃ» একমাস কি 
দেড়মাস মধ্যেই মিশ্র পর্যাস্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের 
সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন । শ্রগতিধরদিগের প্রশংস। 
অনেক শ্রতিগৌচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রতিধরতা 
সর্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হুইয়াছে। বাঙজাল। কবিতা 
উছার ন্বপ্রণীতই হউক বা অন্তক্কতই ছউক, একবার রচন। 
এবং অমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া একেবারে 
চিত্রপটে চিত্রিতের ন্াঁয় চিত্রন্থ ছইয়| চিরদিন সমান স্মরণ 
থাকিত।৮ 

কলিকাঁতা'র প্রসিদ্ধ ঠাঁকুরবংখের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের 
মাতামহ-বংশের পরিচগ্ন ছিল। সেই স্ত্রে ঈখরচন্জ্র 
কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুর বাটিতে পরিচিত হয়েন | 
পারুরিয়াধাটার গৌোপীমোছন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র 
নন্দকুমার ঠাকুরের জোষ্ঠ পুশ যোগেজ্রমোহন ঠাকুরের 
সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ পখ্য জগ্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার 
নিকট নিয়ত অবস্থান পূর্বক কবিতা রচনা করিয়! সখ্য রদ্ধি 
করিতেন। যোগেন্রমোহুন, ঈশ্বরচন্ত্রের নমবয়দ্ধ ছিলেন | 
লেখ! পড় শিক্ষা এবং ভাষানুশীলনে ভার অনুরাগ ও 
যত্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র সহবামে ভীহার রচনাশক্তিগ 
জঙ্বিয়াছিল| যোগেব্রমোছনই প্ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবি নৌতা- 
গ্যের এবং যশকীর্তির সোপানম্বরূপ | 


১৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্রের জীবনচরিত । 


ঠাঁকুর বাটীতে মছ্ছেশ চন্দ্র নামে ঈর্বরচন্দ্রের এক আত্মী- 
য়ের গতিবিধি ছিল | মহছেশচন্দ্রও কবিতা রচন!। করিতে 
পারিতেন| মহেশের কিঞ্চিৎ বাঁতিকের ছিট থাকায় 
লোকে ভীাছাঁকে «“ মহেশ পাঁগল1 ৮ বলিত | এই মছেশের 
সছিত ঠাকুর ব।টাতে উশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিত। 
যুদ্ধ হইত। 

ঈশ্বরচন্দ্রের যকালে ১৭% বর্ষ বয়স, তৎকালে গুণ্তী- 
পাড়ার গৌরছরি মল্লিকের কন্ত। ছুর্ধামণি দেবীর সি 
তাহার বিবাস্থ ছয় | 

ুর্গামণির কপালে সুখ হুইল ন1। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, 
আবার মেকি! ছুর্খীমণি দেখিতে কুৎনিতা | হাব! ! বোবার 
মড! এতস্ত্রী নে, প্রপ্থিভীশালী কবির অর্ধাঙ্গ নছে-- 
কবির সহধর্সিণী নছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাঁছের পর হইতে আর 
তাহার সঙ্গে কখা কছিলেন না । 

ইছার ভিত্তর একটু ১7909 ও আছে। শুনা যায়, 
ঈশ্বরচন্দ্র, কীচরাঁপাড়ীর একজন ধনবাঁনের একটী পরম 
স্রন্দরঠ কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিপলাষী হয়েন। কিন্ত 
াছার পিত। লে বিষয়ে মনোধোশী না হইয়া, গুপ্তীপাড়ার 
. উক্ত গোৌরছরি মলিকের উক্ত কন্তাঁর সছিত বিবাছ দেন। 
গৌরছরি, বৈষ্যদিখেঁর ঘধ্যে এক জন প্রধান কুলীন ছিলেন, 
লেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দাঁদ করিক্েশ্ছইল না 
বলিয়া, সেই পাত্রীর রহিতই ঈশ্বরচন্রের পিতা পুস্ধেকর 
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বিবাছ দেন | ঈশ্বরচন্দ্র. পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত 
অনিচ্ছ।য় বিবাহ করেনঃ কিন্ত বিবাচ্ছের পরই তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসার ধর্ম করিব না। কিছু 
কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ ভীছাঁকে আর একটা 
বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতী- 
নের ঝগড়ার মধ্যে গড়িয়া মার! য!ওয়! অপেক্ষা বিবাহ 
না! করাই ভাল। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমর! এই আর একটি 
মহতী নীতি শিক্ষণ করি | ভরস। করি আধুনিক বর ম্ভ। 
দিগের ধনলোলুপ পিতৃ মাতৃগণ এ কথটা হুদয়দ্সম করিবেন । 

ঈশ্বর গুপু, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না ককন, চির- 
কাঁল তাহাকে থুছে রাঁখিয়। ভরণ পৌোঁষণ করিয়1, মৃত্যু- 
কালে ভাহার ভরণ পোষণ জস্য কিছু কাগজ রাখি! 
শিয়াছিলেন। ছুর্গীমণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েক বৎ- 
সর হুইল, ভুর্ণমণি দেহ তাাগ করিয়াছেন | 

এখন আমর! ছুর্থামণির জন্য বেশী ছুঃখ করিব ন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী ছঃখ করিব? দুর্ঘামংণর হুঃখ ছিল 
কি না তাঁছু। জানি না| যে আগুনে ভিতর ছইতে শগীর 
গুড়ে, সে আগুণ ভীছার হৃদয়ে ছিল কি না জানি,ন1। 
ঈর্ঘরচন্দ্রের ছিল--কবিতার দেখিতে পাই! অনেক দাছ 
করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট 
প!ইতে হয়) তাহ! উহার ছয় নাই| যেউগ্নতি স্ত্রীলোকের 
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নংনর্ণে হয়, ভত্রীলোকের প্রতি স্েছে ভক্তি খাঁকিলে 
হয়, ছার তাছ। ছয় নাই] অ্ত্রীলোক তাস্থার কাছে 
কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিগে 
আস্কুল দেখাইয়া! হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, 
তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহ! নান! প্রকার 
অশ্লীলভার সন্থিত বলিয়! দেন--তাহাঁদের ্খমরী, রসময়ী, 
পুণ্াময়া করিতে পারেন না| এক একবার স্ত্রীলোককে 
উচ্চ আঁদনে বসাইয়া কবি য'ত্রার দাঁধ মিটাইতে যান-__ 
কিন্ত সাধ মিটে ন|। ভীছ্ছার উচ্চাননস্থিত1 নারিক। বানরীতে 
পরিণত হয়। ভার প্রণীত « মানভঞন ৮ নামক 
বিখ্যাত কাব্যের নায়িক এরপ। উক্ত কবিতা আমর] এই 
সংগ্রছে উদ্ধৃত করি নাই | স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় 
অপ্পই উদ্ধত -করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত 
ভ্্রীলেক সম্বন্ধে প্রাচীন খবিদিণের ম্যায় মুক্ষক--অতি 
কদর্ধ্য ভাষায় ব্যবহগার না করিলে, গালি পুর! হুইল মনে 
করেন না| কাজেই উদ্ধত করিতে পারি নাই। 

এখন দুর্থামপির জন্য দুঃখ কদ্দিব, ন! ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? 
ভরস!। করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বপ্ন গুপ্তের জন্ত | 

১২৩৭ সালের কার্তিক মানে ঈশ্বরচন্দ্রের পিভ। হুরি- 
নারায়ণের মৃতু হয়ণ। 

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচত্্র কলিকাতায় আদিয়।, 
মাঙুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর বাটাতেই প্রতিপাঁলিভ ছইডেন | 
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পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জন আবশ্যক হইয়া উঠে! 
জোন্ঠ 'শিরিশচন্দ্র এবং সর্ধ্বকনিষ্ঠ শিবচন্্র পুর্বের্বই মরিয়- 
ছিলেম। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দের 
উপরই অর্পিত ছয়। 


ঘিতীয় পরিচ্ছেদ। 
কর্ম | 


প্রবাদ আছে, লক্ষী সরস্বতীতে চিরকাল বিখাঁদ। 
সরস্বতীর বরপুহছ্রেরা প্রায় লক্ষীছাড়। ; লক্ষ্মীর .বরপুজে £1 
সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত! কথাটা কতক ত্য হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু মে বিষয়ে লক্ষমীর ''বড় অপরাধ 
নাই| বিক্রমাদিতা হইতে কুষ্চন্ত্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই 
লক্ষবীর বরপুভ্রের! সরম্ঘতীর পুভ্রগণের বিশেষ লছয়। 
লক্ষণী, চিরকাল সরশ্যতীকে হাঁত ধরিয়] তুলিক়! খাঁড়। করিয়1 
রাঁধিতেন ; নছিলে বোঁধ ছয়, সরস্বতী অনেক দিন, বিয়ুপার্শে 
অনন্ত-শধটায় শয়ন করিয়া, ঘোর মিদ্রায় নিমগ্ন হুইতেন-_ 
উহার পালিত গর্দভগুলি সহত্র চীৎকার করিলেও উঠি- 


২২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | 


তেন ন।। এখন হয়ত মে ভাবট। তেন নাই| এখন 
সরশ্বত্তী কতকট1 আপনার বলে বলবী; অনেক সগয়েই 
আপনার বলেই পদ্মবনে $ড়াইয়। বীণায় ঝঙ্কার দিতে- 
ছেন দেখিতে পাঁই। হয়ত দেখিতে । পাই, ছুই জনে 
একা সনে বণিয়াই সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন-_ 
সতীনের মত কোন্দল ঝকড়া নাঁক কাঁটাঁকাঁটী কিছু নাই ; 
অনেক সময়ে দেখি সরস্বতী আঁপিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী 
আসিয়] উপস্থিত হুন| কিন্ভযখন ঈশ্বর গুপ্ত সরম্বতীর 
'আরাধনায় প্রথম প্ররত্ত, তখন নে দিন উপস্থিত হয় 
নাই। লগ্ষণীর একজন বরপুন্্র তাহার সায় হুঈলেন। 
লক্ষণ, সরন্যতীকে ছাত ধরিয়া! তুলিলেন | 

যোখেন্্রমোহুন ঠাকুর, ইশ্বরচন্ত্রের কবিত্বশক্তি এবং 
রচনাশক্তি দর্শনে এই নময়ে অর্থাৎ ১২৩৭ সালে বাঙ্গাল! 
ভাষায় এক খানি সংবাদ পত্র প্রচণার করিতে অভিলাধী 
হয়েন। ইহার পুর্বে ৬ খাঁনি মাত্র বাঙ্গালা সংবাঁদ- 
পত্র প্রকাশ জ্য়াছিল। 

(১) *বাঙগালা গেজেট”--১২২২ সালে গঙ্গার ভট্রা- 
চাধ্য কর্তৃক প্রকাশ হয়। ইন্থাই প্রথম বাঙ্গাল 
সংবাদপত্ধ। .(২) « সমাঢ়!র দর্পণ ৮-১২২৪ সালে 
ভ্ীরামপুরের মিশনরিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ 
পাঁলে রাজা, রামমোছন রায়ের উদ্ভোগে ্সংবাদ- 
কৌযুদী” প্রকাশ হয়| (৪) ১২২৮ লালে « সমাচার 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত। ২৩ 


চক্দ্রিক1”, (৫) «সংবাদ তিমিরনাশক৮ এবং (৬)বাবু 
নীলরত্ব ছাঁলদাঁর কর্তৃক “বঙগদূত” প্রকাশ হয়| 

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেজ্্র মোছনের সাহায্যে উৎসাছে এবং 
উদ্ভোগে সাহদী' হইয়া, সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে 
“সংবাদ প্রভাকর৮ প্রচারারভ্ত করেন | তৎকালে প্রভাঁকর 
সপ্ডাছে একবার মাত্র প্রকাশ হইত। 

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ লালের ১ লা বৈশ'1খের প্রভাঁকরে 
প্রভাঁকরের জগ্ম-বিবরণ মণ্ঘদ্ধে লিখিয়! গিয়াছেন। * ৬ বানু 
যোখেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সম্পুর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই 
প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়| তখন আমাঁদিশের যস্ত্রালয় 
ছিল না| চৌরবগাঁনে এক মুক্রাঘজ্ত্র ভাঁড়া করিয়। 
ছাপ! হুইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মানসে পূর্বোক্ত ঠাকুর 
বাঁবুদিগের বাঁটাতে ম্বাধীনরপে যস্ত্রালয় স্থাপিত করা 
যায়। তাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত মেই শ্বাধীন যন্ত্রে অতি 
সম্ত মের সছিত মুদ্রিত হইয়াছিল।” 

কিঞ্দিধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পার্সিতি নব প্রভা- 
কর অপ্পদিনের মধ্যে সম্ত্রাস্ত কূতবিদ্য সাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়| কলিকাতাঁর যে নকল 
সন্্রান্ত ধনবান এবং ক্কৃতবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকেরের 
সহায়ত করেন, ঈশ্বরচন্ত্র ১২৫৩ সালের ১ লা বৈশাখের 
প্রভাকরে উীহাদিগের নামের নিঙ্গলিখিত তালিকা 
প্রকাশ করিয়! থরিয়াছেন,_- 


২৪ ঈশ্বরচজ্্র গুপ্তের জীবনচরিত । 


** জ্ীযুক্ত রাজ! রাঁধাঁকান্ত দেব বাহাঁছুরঃ ৮ বাবু নন্দ- 
লাল ঠাকুর, ৬ বাবু চক্দ্রকুমার ঠাকুর, ৮ বাবু নন্দকুমার ঠাকুর, 
» বাবু রাঁমকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৬ হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুক্কন, শ্রীযুক্ত 
জয় গৌপাল তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেমাদদ তর্কবাগীশ, 
বাবু নীলরত্ব হালদার, বাবু ব্রজমোহুন নিংস্থ, ৮ কষঃচক্দর 
বনু, বাবু রমিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) বাবু ধর্মদাস পালিত, 
বাবু শ্টামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত লীলমণি মভিলখল ও অন্থান্ত। 
ভীয়ুক্ত প্রেমর্টাদ তর্কব(গীশ যিনি এক্ষণে সংস্কত কলেজের 
অলঙ্কারশস্ত্রের . অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর 
সাহায্য করিতেন| ভীঙ্ছার রচিত সংস্কৃত শ্লোকপয় * 
অন্যাবধি প্রভাঁক্পর শিরোভূষণ রহিয়াছে | জর- 
গোপাল তর্কালস্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম খাদ্য 





* লতা মনম্তামরসপ্রভাঁকরঃ 

সদৈব অর্যর্ু সমগ্রভাকরঃ| 

উদ্দেতি ভাম্বৎসকলীপ্রভাকরঃ 

নদর্থন+বাদ নৰপ্রভখকরঃ ॥ 

নক্তং চন্ত্রকবেণ ভিন্নমুকুলে ঘিদ্দীবরে যু 

কচিসমং আরাম মত্ত শীন্বা ক্ষুধা কাড়র13। 
অ্যোসা্িমল প্রভাকর ্করপ্রোসিনপদ্মোদে ॥ 

শ্চ্ছদ্দং দিবসে পিবস্ত চতুরংন্যাত্তদ্বিরেফারসং ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত । ২৫ 


পদ্য লিখিয়! প্রভাঁকরের শোভা ও গ্রশংস! বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন ।” 

এই প্রভাঁকর ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কার্তি| মধ্যে 
একবার প্রভাঁকর মেধে ঢাঁক! পড়্িপ্নাছিলেন বটে, কিন্ 
আবার পুনকদিত হইয়া! অষ্ঠাপি কর বিতরণ করিতেছেন । 
বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাঁকরের নিকট বিশেষ খণী | মহ্া- 
জন মরিয়া থেক্ষে খাদক আর বড় তার নাঁম করে না| ঈশ্বর 
গুণ শিয়াছেন, আমর আর সে খণের কথা বড় একট! 
মুখে আনি না| কিন্ত্র এক দিন প্রভাকর বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
হর্ত। কর্ত1! বিধাতা ছিলেন | প্রভ।কর বাঙ্গাল রচনার 
রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়ী যাঁন| ভাঁরতচন্ত্রী ধরণট! 
তাঁহার অনেক ছিল বটেঅনেকস্থলে তিমি ভারত 
চন্ত্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আঁর একটা ধরণ ছিল, ঘা 
কখন বাঙ্গাল! ভাষায় ছিল না, যাহ! পাইয়! আজ বাঙগা- 
লার ভাঝ। তেজন্যিনী ছইর়াছে| নিত্য নৈমিত্তিকের 
ব্যাপার, রাজকীয় ঘটন!, সামাজিক ঘটনা, «এ সকল যে 
রসমরী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইছা প্রভাকরই প্রথন 
দেখায় | আজ শিখের যুদ্ধ, কাঁল পৌপার্ধণ, আজ 
মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, 
সাহিত্যের সামগ্রী, তাছ। প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন।! আর 
ঈশ্বরগণ্ডের নিজের কীর্তি ছাড়া গ্রভাকরের শিক্ষানবিশ 
দিশৌর একট কীত্তি আছে। দেশের অনেক গুলি লন্বাপ্রতিষ্ঠ 

(গ) | 


২৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের জীবনচাঁরত। 


লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন! বাবু রঙ্গালাল 
বন্দোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন! 
শুনিয়াছি, বাধু মনোমোহন বু আর এক জন। 
ইস্ছার জন্যও বাজগালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট 
খনী। আমি নিজে শভাকরের নিকটে বিশেষ খণী। 
আমার প্রথম রচনা গুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। 
সে সময়ে ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান 
করেন! 

১২১৯ পালে যোশোজ্্রমোহন শ্রাণতাগ করায়। সংবাদ 
প্রভাকরের ভিরোধান হয়| ঈশ্বরচন্দ্র ১২২৩ লালের 
১ল1 বৈশাখের প্রভীকরে লিখিয়া খিয়াছেন, *এরই সময়ে 
( ১২৩৯ সালে ) জগদীশ্বর আমাদদিশের কর্শ এবং 
উৎসাছের শিরে বিষম ব্জু নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ 
মচ্ছোপকারী সাহাধ্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাত। বাবু 
যোগেজ্রমোছন ঠীকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্তৃক 
আক্রান্ত ছইয়। ক্কতান্তের দত্তে পতিত হুইলেন। সুতরাং 
এ মন্থাত্বার লোকাস্তরগমনে আমর! অপর্ধ্যাপ্ড শোঁক- 
সাগরে নিমগ্ন ছইয়। এককালীন সাহস এবং অনুরাগ- 
শৃন্ত হইলাম. তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘা- 
চছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর গ্রচ্ছন্ করিস! কিছু 
দিন ঞগুভাবে গুণ হইলেন1৮ 
£ প্রভাকর সম্পাদন দ্বার ঈশ্বরচজ্জ সাধারণ্যে খ্যাতি 
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লাভ করেন। তীহার কবিত্ব এবং রচনাশক্কি দর্শনে 
আল্ছলের জমীদ্বার বাবু জধনাথ প্রমাদ মল্লিকঃ ১২০৯ 
সালের ১০ই শ্রাবণে *িংবাদ রত্বীবলী* প্রকাশ করেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র নেই পত্রের সম্পাদক ছয়েন। 

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাঁকরে ঈশ্বর চন্দ্র 
বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সমূছের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, 
তশ্বধ্যে এই রত্বীবলী সন্বন্ধে লিখিয়! শিয়াছেন, « বাবু 
জগন্নাথ প্রনাদ মল্লিক্ক মহাশয়ের আনুকূল্য মেছুয়াবাজা- 
রের অন্তঃপাতী বাঁশতঙার গলিতে “ সংবাদ রত্বীবলী £ 
আবিভূঁত হইল | মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নাম- 
ধারী. সম্পীদক ছিলেন! তীহ্ার কিছু যাত্র রচনাশক্তি 
ছিল না। প্রথমে ইচ্ছার লিপিকাঁ্ধ্য আমরাই নিস্পন্ন 
করিভাম | বরত্বাধবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত 
হইয়াছিল | আমর] তৎকর্মে বিরভ হইলে, রঙ্গপুর ভূম্য- 
ধিকারী সভার পূর্বতন সম্পাদক ৬ রাঞ্জনারাঁয়ণ ভট্টা- 
চার্ধ্য মেই পদে নিযুক্ত ছয়েন! * 

ঈশ্বরচন্দ্র অনুজ রাঁমচন্ত্র, ১২৬৬ সালের ১প| বৈশা- 
খের প্রভাকরে লিখি) শিয়াছেন। « ফলতঃ গুণণাকর 
প্রভাকরকর বহুকাল রত্বাৰলীর সম্পাদীক কার্ষ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন না, তাহা! পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে 
ক্ষেত্রা্দি তীর্থ দর্শমে খীমন করিয়া, কটকে পরম পুঁজ” 
নীয় শীয়ুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের প্নদনে 
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কিছু দিন অবস্থান করিয়।, একজন অতি জুপগ্ডিত দণ্ডীর 
নিকট তক্থাদি অধায়ন করেন | এবং তাছার কিয়দংশ 
বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন |” 
১২৪৩ সালের বৈশাখ মানে ঈশ্বরচন্ত্র কটক হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যাগীমন করেন। তিনি কলিকাতায় 
আনিয়াই প্রভাঁকরের পুনঃ প্রচার জন্ত চেঞ্টিত হছয়েন। 
শাহার সে. বাসনাও মফল ছয়! ১২৫৩ সালের ১লা 
বৈশাখের গ্রভাঁকরে জঈশ্বরচন্্র, প্রভাকরের পূর্ববত্তাস্ত 
প্রকাশ স্ত্রে লিখির! শিয়াছেনঃ * ১২৪৩ সালের ২৭ এ 
শ্রাবণ বুৰবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুর্ব র বারত্রক্মিক 
রূপে প্রকাঁশ করি, তখন এই গুকতর কর্ম সম্পাদন করিতে 
পারি, আমাঁদিখৌর এমত লন্ভাবন! ছিল ন।| জগদীশ্বরকে 
চিস্ত করিয়া এতৎ অসংসাহমিক কর্মে প্রবর্তক হইলে, 
পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গপীভিলাষী বাবু কানাই 
লাল ঠাকুর। এবং তদনুজ বাবু গোপাল লাল ঠাকুর 
মন্ছাশয় যণার্থ ছিতকাঁরী বন্ধুর স্বভ(বে ব্যয়োপযুক্ত বুল 
বিত্ত প্রদান করিলেন, এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আব- 
শ্যক ক্রঘে প্রার্থনা করিলে তীহ্থীর! সাধ্যমত উপকার 
- ফারিতে ক্রঈী-করেন না| এ কারণ আমর! উল্লিখিত ভাত! 
 দ্য়ের' 'পরোপকারিত! : ঘুণের গণের নিমিত্ত, জীবনের 
: স্থারীত্ঠ কাল. পথ্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম1৮ 
১. আদ্পকালের মধোেই শ্রভীকরের শুভ আবার সমু- 
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জ্বল হইয়া উঠে | নশীর এবং গ্রীষ্যপরদেশের সম্ভান্ত 
জমীদাঁর এবং কুতবিদ্যগীণ :এই সময়ে ঈশ্বরচজ্জ্রকে 
যথেফ সহায়ত! করিতে থাকেন] কয়েক বর্ষের মধ্যেই 
প্রভাকর এতদুর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্ত্র ১২৪৬ 
সালের ১লা! আষাঢ় হইতে প্রভীকরপঘ্রোত্যহিক পত্রে 
পরিণত করেন | ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে 
এই প্রভাঁকরই প্রথম প্রাত্যহিক | 
ভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি 

সাহায্য এবং উতলা দান করেন) ঈশ্বরচন্ত্র ১২৫৪ 
মালের ২রা বৈশাখের গ্রভাকরে ভীাঙছাদিতের সন্ধে 
লিখিয়! শিয়াছেন১-- | 

“প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বন্ধি হইয়াছে, 
গ্রভাঁকরের' পুরাতন লেখকদিখের মধ্যে যে যে যছোদয় 
জীবিত আছেন, তীঙ্থাদের নাম নিম্মভাগে প্রকাশ 
করিলাম $-- 

শ্রীযুক্ত প্রেমটাদ তর্কবাশীশ, রাঁধানাথ শিরোমণি, গৌরী- 
শঙ্কর তর্কবাশীশ+ বাবু নীলরত্ব হালদার; খঙ্গাথর ভর্কবাশীশ, 
ব্রজমোছন নিংহ, গোগ।ল কষ মিত্র, বিশ্বস্তরব পাইন, 
গোবিন্দ চন্দ্র সেন, ধর্মদাস পালিত; বাবু কানাই লা ঠাকুর, 
অক্ষয় কুমার দত্ত, নবীন চন্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্র দত, 
প্ীশভুচন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসরচন্্র ঘোষ, রাঁয় রামলোচন 
ঘোষ ঘাঁছাছুর। ছরিমোছন সেন, জামগাধ প্রসাদ দন্তিক।” 
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«€ সীভানাথ ঘোষ, গণেশ চন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, যাদব 
চক্র খাঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পুর্ণচন্ত্র ঘোষ, গোপাল 
চন্দ্র তত, ঝ্ামাচরণ বনু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভ্রীনাথ শীল, 
এবং শস্তুনাথ পণ্ডিত ইহীর! কেহ তিন চাঁরি বদর পর্য্যন্ত 
গ্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হুইয়াছেন।” 

“ যুক্ত হরচন্দ্র স্তায়রত্ব ভট্টাচার্য মহাঁপর, আমাদিগের 
সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু শ্যামাচরণ বন্দো- 
পাধ্যায়, সঙকারী সম্পাদকের গায় তাবৎ কর্ম সম্পন্ন 
করেন, অতএব ইহণদ্িগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক 
মাত্র! বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন 
আমর! নমুদয় কর্ম সমর্পণ করি, তখন তীঁহার ক্ষমতা 
সকঙেই বিবেচনা! ফরিবেন | *. 

“ বল্গলাল বন্দোপাধ্যায় অন্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক 
বন্ধু, ইহু'র লঙ্গাণ ও ক্ষমতার 'কখ| কি ব্যাখ্যা কারব! 
এই সময়ে আমাদিশের পরম জ্েছান্লিত মৃত বন্ধু বাবু 
প্রসন্ন চত্র ঘোষের শোৌঁক পুঅঃ পুনং শেল ম্বরপ হইয়। 
জদয় বিদীর্8 করিতেছে। যেছেতু ইনি রচনা বিষয়ে 
ছার ভ্যায় ক্ষমত। দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে 
ইস্ছার অধিকনখক্তি দৃষ্ী ক্থাইতেছে1 কবিতা নর্তকীর স্তায় 
খর্ডিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইহার, মানসরপ নাঁটাশালায় 
নিয়ত স্থৃতয করিতেছে 1 ইনি ফি বীদ্্য কি পদ্য উত্তর রচন। 
স্বার1,পাঠিকবর্থের মনে আনন্দ, বিতরণ কদিয়া খাকেন।? 
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£ ঠাকুর়বংশীয় মছাশয়দিখের নামোল্লেখ করা বাহুল্য 
মাত্র, যেহেতু গ্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা 
প্রভৃকি যে কিছু তাহ! কেবল এঁ ঠাকুরবংশের জন্বগ্রহ 
দ্বারাই হইয়াছে! মৃত বাবু যোশেজ্রযোহন ঠাকুর 
প্রথমতঃ ইস্থাকে স্থাপিত করেন] পরে বানু কাঁনাইলাল 
ঠাকুর ও গোপাল লাল ঠাকুর, ৮ চন্দ্রকুমার ঠাকুর ৮ নন্দা- 
লাল ঠাকুর, বাবু ছরকুনাঁর ঠ।কুর, বাবু. প্রনক্নকুমার ঠাকুর, 
মৃত বাবু দ্বারকানাথ টাকুর, বাবু রষানাখ ঠাকুর+ বাবু 
মদনমোছন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরাঁনাঁথ ঠাকুর॥ বাবু 
দেবেজ্জ নাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়ের আমাদিগের আশার 
অতীত রূপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইস্ইাদিশের যন্ত্রে 
অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যখোচিত স্বেছ 
করিয়। থাকেন | * 

£ এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশ চক্র দেব মন্থা- 
শয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্ত আমর! অত্যন্ত বাধ্য আছি। 
বিবিধ বিদ্যাতৎ্পর মহ্ছানুভব বাবু কৃঞ্চ মোছন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় 'প্রভাকরের প্রতি অতিশয় সম্েছে করতঃ 
ইছার সৌভাগ্যবর্ধন বিষয়ে বিপুল চে! করিয়। খাঁকেন | 
বাবু রষাপ্রসাদ রাঁয়। বাধু কাণী গ্রদাদ্‌ ঘোষ, বানু গাধব- 
চক্র মেন, বাবু রাজেন্দ্র দত, বাবু হরচক্জ লাহিড়ী, 
বাবু অ্দাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, রায় 'বৈকুষ্ঠ নাথ চৌধুরী, 
রায় ছরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়ের আমাদিশৌর 


৩২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | 


পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকপ্পে বিলক্ষণ যত্রণীল 
আছেন |” ও 

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং মাছাযা- 
কারী সংখ্যা ব্দ্ধি হইতে থাকে । বঙ্গদেশের প্রায় সমন্ত 
সন্্রান্ত জশীদার এবং কলিকাভাঁর প্রায় সমস্ত ধনবাঁন এবং 
কতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন । মৃল্যদানে 
অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামুল্যে প্রশ্তাকর 
দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩1৪ শত হইবে | উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবানী বাঙ্গালীগণও গ্রাহক 
শ্রেণীভুক্ত হুইয়! নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠা- 
ইতেন | নিপাহীবিদ্রোক্ছেব সময়ে সেই সকল সংবাদদাত! 
সংবাদ প্রেরণে শ্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন। 
প্রভাকর এই সর্ময়ে বাঙ্গালাঁর সংবাদ পত্র নমুছের শীর্ষ- 
স্থান অধিকার করিয়া লয় | 

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র * পাবগুপীড়ন * নামে এক 
খানি পত্রের স্ক্টি করেন। ১২৫৯ সালের ১! বৈশাখের 
প্রভীকরে মংবাদ পত্রের ইতিরৃত মধ্যে ঈশ্বরচত্্র লিখিয়। 
শিয়াছেন। ৭ ১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সগুম দিবসে 

গ্রভাকর ঘন্ত্রে' পাবৃগুলীড়লের জন্ম হইল | ইছাতে পূর্বে 
কেবল সর্ধাজন-মনোরঞ্জন প্রুফ জবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, 
পরে ৫8 সালে কোন বিশেষ, ছেতুতে পাধগুপীড়ন, 
পাষগুলীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হন্তে পীড়িত 


ঈশ্বরচন্দ্র শুক্কগুর ভীবনচরিত | ৩৩ 


হুইলেন। অর্থাৎ সীতাঁনাঁধ ঘোষ নামক অজ্নেক কৃতৃত্ন ব্যক্তি 
যাছার নামে এই পত্র গ্রচারিত হয়, সেই অথার্িক ঘোঁষ 
বিপক্ষের সহিত যোগ দান করতঃ এ সালের ভার্র মাসে 
পাষগুগীড়দের হেড চুগি করিয়। পলায়ন করিল, সুতরাং 
আমাদদিগের বন্ধুণণ ততপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন| এ 
ঘোষ উক্ত পত্র ভাশ্করের করে দিয়া পাঁতরে আছড়াইয়া 
নফ ফরিল |” 

স্বাদ ভাক্ষর-সম্পাদক গৌরী শঙ্কর তর্কবাশীশের 
সছিত ঈশ্বরচন্দ্রেরে অনৈক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল | 
ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভীকরে লিখিয়। 
শিয়াছেন, « স্ুবিখ্যাত পর্তিত ভান্কর সম্পাদক তর্কবাণীশ 
মহাশয় পুর্বে বন্ধুরূপে এই প্রভীকরের অনেক সাহায্য 
করিতেন, এক্ষণে সময়াভীবে আর সেরপ পারেন না 1৮ 

১২৫৪ সালের ১ল! বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুন- 
রায় লেখেন, **ভাক্ষর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহ্থাশয় এই 
ক্ষণে যে গুকতর কার্ধ্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে 
কি প্রকারে লিপি দ্বার অন্মৎ পত্রের ব্নানুকুল্য, করিতে 
পারেন? তিনি ভাক্ষর পত্রকে অতি প্রশংলিত রূপে 
নিষ্প্ন করিয়া বন্ধুখীণের মছিত আলাপাদি করেনঃ ইহাতেই 
তাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি] বিশেষতঃ সখের, 
বিষয় এই যে, সম্পাদকের ধেঁ যথার্থ ধর্ম, তাহ! চিনি 
তেই মাছে।? 


৩৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জবীৰনহরিত | 


এই ১২৫৪ সালেই ভর্কবাশীশের সহিত ঈর্থরচন্দ্রের 
বিবাদ আরম্ত এবং ক্রমে প্রবল ছয় | ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড 
গীউন” এবং ভর্কবাণীশ « রসরাজ” পত্র অবলম্বনে 
কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, 
গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে 
তঅজ্রমণ করিতে থাকেন দেশের সর্বনাধারণে সেই 
লড়াই দেখিবার জন্ত মহত হইয়া উঠে | সেই লড়াইয়ে 
ঈশ্বরচন্জ্রেরই জয় হয়| 

কিন্ত দেশের কচিকে বলিহারি ! সেই কবিতা! যুদ্ধ 
যেকি ভয়ানক ব্যাপার, তা এখনকাঁর পাঠকের বুঝিয়! 
উঠিবাঁর সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি একসংখ্য। মাত্র 
রসরাজ এক দিন দ্বেখিয়। ছিলাম চাঁরি পাঁচ ছত্রের বেশী 
আর পড়া থেল ন।1। মনুষ্য ভাম্বা যে এভ কদর্ষ্য হইতে 
পারে, ইহ! অনেকেই জ্ঞানে না। দেশের লোকে 
এই কবিত| যুদ্ধে মু হুইয়াছিলেন। বলিহ্ারি কচি! 
আমার স্মরণ হইতেছে, ছুই পত্রের অল্লীলতায় স্বালা- 
তন হুইয়!, লং লাহেব ম্মললীলতা নিবারণ জন্তফ আইন প্রচারে 
যত্ববান ও ক্লৃতকার্ধ্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা 
পাপ আর বড় বাঙ্গাল। সাছিতো দেখা যায়না 

অনেকের ধারণ যে, এই বিবাদ হ্কৃত্রে উভয়ের 
মঞ্ধে বিষম শক্রত। ছিল| লেটা ভ্রম| তর্করাশীশ 
গুকতর লীত্বায় শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র ভীহাকে দেখিতে 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | ৩৫ 


শিয়। বিশেষ আতীয়তা! প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচক্দ্র যে 
সময়ে মৃত্যুশষায় পতিত হন; তর্কবাগাশও সে সময়ে 
কম্পশয্যায় পতিত্ত ছিলেন, ম্তরাৎ সে সময়ে ভিনি 
ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে আদিতে পারেন নাই। ঈশ্বর- 
চন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাশীশ সেই কগ্রশষ্যায় শয়ন 
করিয়। ভাক্ষরে যাছ। লিখিয়াছিলেন, নিঙ্গে তাহা দেওয়া 
গোঁল,--- 

প্রশ্ন | প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুণ কোথায়? 

উত্তর | জ্বর্গে। 

প্র|. কবে গেলেন? 

উ| খত শনিবারে গঙ্গায।ত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি হুই 
প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন 

প্র; তাহার গঙ্গাষাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনি- 
বানরীয় ভাক্ষরে প্রকাশ হয় নাই কেন ৭ 

উ| কেলিখিবে? গৌরীশক্কর ভট্টাচার্য শয্যাগত। 

প্র! কতদিন? 

উ। একমাস কুড়ি দিন| তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও 
গৌরীশক্কর ভট্টাচার্য্য এই হ্ুইটী নাম দক্ষিণ হস্তে লইগ়্! 
বক্ষঃস্থলে রাখিয়া! দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষ! 
পান, তবে আপনার পীড়াঁর বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাঁদকের 
মৃতুযুশৌক জ্বহত্তে লিখিবেন,স্আার যদ্দি প্রাভাকর সম্পা- 
দকের অনুখীমন করিতে ছর» তবে উভয় অন্পাদফের 


৩৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | 


জীবন বিবরণ ৬ মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ 
রছিল।” . 

তর্কবাশীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক 
পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৪ সালের ২৪ এ মাঘ প্রাণত্যাগ 
করেন। 

পাষগুপাঁড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে 
ঈশ্বরচন্দ্র « সাঁধুরঞীন * নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকার্শ করেন| এখানিতে ভাছ। ছাত্বমগুলির কবিতা ও 
প্রবন্ধ কল প্রকাশ ছইত ] «সাধুরঞীন * ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর 
কয়েক বর্ষ পর্য্যস্ত প্রকাশ হইয়াছিল | 
. অশ্পবয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের 
অনেকগুলি সভী য় নিযুক্ত ছইয়াছিলেন | ত্রত্ববোধিনী সভা 
টাকীর নীতিতরঙ্গিনী সভা, দর্জিপাঁড়ার নীতিসভা প্রভৃতির 
সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বভ্ভূত1, প্রবন্ধ এবং 
কবিত! পাঠ করিতেন] ভ্রাহার সৌভা গ্যক্রমে তিনি আজিকাঁর 
দিনে বাচিয়। নাই; তাঁছ। হইলে সঞ্ভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত 
হুইতেন | রামরক্জিনী, শ্টামতরজিণী, নববাঁছিনী, ভবদাছিনী 
প্রভৃতি ভার স্তবালায়। তিনি কলিকাতা ্াড়িতেন সন্দেছ 
নাই।-কলিকাতা ছাঁড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেনঃ এমন নছে | 
. আরামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্ামরক্ষিণী লভা। ছাঁটে হাঁট- 
ভঙ্জিনী,মাঠে মাঠসঞ্চারিগী,মাটে ঘা্টলাধনী-জলে জদতরঙ্গিণী, 
স্কুলে স্থলশার়িনী--খানায় নিখাঁতিনী। ডৌবায় নিমক্জিনী/বিলে 
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বিজবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাবুদমপহারিণী দভ। সকল 
সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হুইয়! বেড়াইতেছে। 
সেকাল আর একালের দদ্দিস্থানে ঈশ্বর গুষ্ট্রের প্রাছ- 
ভাব। একালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নান! স্কুল 
কমিটির যেস্ধর ইতাদি ছিলেন--আবার ও দ্দিগে কবির 
দলে, হাফ -আখড়াইয়ের দলে গান বাধিতেন। নগর এবং 
উপনগরের সখের কৰি এবং হাফ আখড়াই দল সমূহের 
ংীতসংগ্রায়ের সময় তিনি কোন না/কোন পক্ষে নিযুক্ত 
হইয়। লংগীত রচন! করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই ভীহার্‌ 
রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় ভ্রাহারই জয় হইত। সখেরদল 
সমুহ সর্বাগ্রে তাহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, কাহাকে 
পাইলে আর অন্ত কির আশ্রয় লইত ন1। 
সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটা নুতন অনুষ্ঠান করেন। 
নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষের ১ল] বৈশাখে তিনি ত্বীয়_ যন্ত্রালয়ে 
একটা মহতী_সভা সমাহুত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় 
নগর, উপনগর, এবং মফম্বলের প্রায় সমস্ত অন্ত্রাত্ত লোক এবং 
সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান ও ব্রাঙ্গণ পঞ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া 
উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশঃ 
দত্তবংশ। শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি মস্ত সন্ত্রস্ত 
ংশের লোকের! সেই তায় উপস্থিত্ত হইতেন। বাবু দেবেক্র- 
লাথ ঠাকুর প্রভৃতির স্াক় মান্তগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আদন' 
গ্লহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্ত্র সেই*সভায় মনোরম প্রবন্ধ এন্বং 
(ঘ) 


৩৮ “ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ের জীষনচরিত । 


রুবিদ্ণা পাঠ করিয়া, মভাস্থ মকলকে তুষ্ট করিতেন | পরে দীশ্বর- 
চন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে ধাহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, 
তাহারা তাহ! পাঠ করিতেন । যে সকল ছা্রের রচনা উৎকৃষ্ট 
হইত, তীহারা নগদ অর্থ পুরস্কার শ্বরূপ পাইতেন। নগর ও 
ও মফস্বলের অনেক মন্ত্রান্তলোক ছাদিগকে সেই পুরস্কার দান 
করিতেন। সভাভঙ্কের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চার 
পাচ শত লোককে মহাভোন্ব দিতেন । 

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদ্ঘ- 
কীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্যাপ্ত পরিমাথে প্রদান করিতে 
হইত) এজন্র ঈশ্বরচক্দ্র তাহাতে মনের লাধে কবিত। 
লিখিতে পারিতেন না। সেই জন্তই তিলি ১২৬০ সালের ১ লা 
তারিখ হইতে এক এক খানি স্ুলকায় প্রভাকর প্রতিমাসে 
১লা তারিখে প্রকাশ, কত্িতেন । মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ 
খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদ্যপদা পূর্ণ স্থও প্রকাশ করিতে 
থাকেন। 

গ্রভবক্করের দ্বিতীয়বার অভ্ভযুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই 
ইশ্বরচন্জ্র দৈনিক গ্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ 
মধ্যে কবিতা! লিখিতেন এবং বিশেষ রাঁজটৈতিক 'র! সামাজিক 
' কোন ঘটন। হইলে, তৎসম্ন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। 
হকারী সম্পাদক বাবু শ্টামাচরণ বদ্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কাঁধ্য 
ম্পাদন কৃরিতেন। মানিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে উস্থারচন্ত 
সবিশেষ পরিশ্রম করিয়], তাহা সম্পাদন করিতেন শেষ, 
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শবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ পর্যটনে বিশেষ অন্রাগ জন্মে, সেই 
জগ্যই তিনি সহকারীর হৃষ্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, 
পর্যটনে বহির্ণত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ 
সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন । 

শারদীয়া পুজার পর ভ্লপথে শ্রীয়ই ভ্রমণে বহির্গত 
হইতেন। তিনি পুর্ববাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত ইইয়া, 
রাজ! রাঁজধল্পভের ফীর্ডিনাশ দর্শনে কবিভা! প্রণয়ন পুর্ব্বক 
শ্রতাঁকরে প্রকাশ করেন। আদিশুরের যক্তস্থলের ইতিবৃত্ত ও 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । গৌড় দর্শন করিয়া তাহায় ধ্বংশাবশেষ 
সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া,থারানসী, গ্রয়াগ প্রভৃতি 
প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি 
যেখানে যাইতেন, সেই থানেই সমাদর এবং লম্মানের সহিত 
গৃহীত হুইতেন। খাঁহার! তাহাকে চিনিতেন না, তাহারাও 
হার মিষ্ভাধিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ক্রমণ্‌ 
কৃত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের ঈন্্ান্ত লোকের সহিতই তাহার 
আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাহাকে প্রাপ্ত 
হইয়া, মফম্বলের ধনবান জমীদারগণ মহানন্? প্রকাশ করি- 
তেন এবং অযাটিত হুইয়! পাথেয়ম্বকপ পর্যাপ্ত অর্থ এবং লানা- 
বিধ মুলাবান দ্রবা উপহার দিতেন। বাহার সহিত একবার 
আলাপ হুইত+ তিনিই” ঈশ্বরচক্্রের মিত্রতা-শ্র্খলে আবদ্ধ 
হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং সরলতাপ্স দ্বারা ভিনি সকলেরই 
ইহুদয় হরণ করিতেন | ভ্রমণুকালে কোন অপরিচিত শ্থানে 
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নৌকা! লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে 
দেখিতেন, তাহাদিগের সহিভ আলাপ করিয়া তাহাদ্িগের 
বাটীতে যাইতেন। তাহাদিগের বাচীতে লাউ, কুষড়! প্রভৃতি 
কোন ফল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইভাতে 
কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদদিগের অবিভাবকগণ 
শেষ ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় গ্রাণ্ড হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে 
ক্রুটী করিতেন নাঁ। অফণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, 
তাহাদিগকে ডাকিয়া পান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়! 
তুষ্ট করিতেন | 

প্রাচীন কবিদিশের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায কবিভাঁবলী, 
গীত, পদাবলী এবং তৎসহ ভীহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে 
অভিলাঁষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ধ কাল নানা স্থান 
পর্য্যটনঃ এবং ষথেষ্ট শ্রষ করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা 
লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচক্জ্রই এ বিষয়ের 
প্রথম উদ্দোগী। সর্যাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক 
শরভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রাক্ষগ্রসা্দ সেনের জীবনী 
ও তৎগ্রদীত « কালীকীর্তন ” ও « কুষ্ণকীর্তন ” প্রভৃতি বিষ- 
কঙ্ক অনেকগুলি লুগ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। 
তৎপরে পর্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন 
€ নিধুবাৰু ), হক্ষঠাকুর, রামবন্থু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষমী- 
কান্ট বিশ্বাপঃ রাশি গু জুসিংহ এবং আরও কয়েকজন প্রাচীন 
ঘ্র্যাতনামা কবির ভীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ 
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করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ 
ইচ্ছা ছিল, কিন্ত প্রকাশ করিয়া! ধাইতে পারেন নাই। 

মৃত কৰি ভারতচন্ত্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক- 
দুপ্তপ্রায় কবিত| এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া: 
সন ১২৬২ লালের ১লা লোষ্ঠের প্রভাকরে গ্রকাশ বরেন। 
সেই সনের আধষাট মাসে তাহা শ্বতগ্ পুতস্তকাকারে প্রকাশ 
করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ। 

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের গ্রাভাকরে * প্রবোধ 

ভাঁকর” নাষে গ্রন্থ গ্রকাশারভ্ত হইয়া], সেই সনের ১ল! 

ভাদ্রে তাহ! শেষ হয়। পল্পলোচন ন্যায়রত্ব সেই পুল্তক প্রণয়ন্‌ 
কালে তাহার বিশেষ সহায়তা করেন । উত্ত সনের ১লা চৈত্ে 
“ প্রবোধপ্রভাকর *' স্বহস্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়। 

তখপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রভভাঁকরে ক্রমান্ধয়ে “ হিত্ত- 
গুভাকর ” এবং “ ৰোধেন্ুবিকাশ ” প্রকাশ ও সমাপগ্র করেন। 
ঈশ্বরচন্ত্র নিজে তাহা! স্বতন্ত্র পুষ্থকাকারে প্রক।শ করিয়া যাইতে 
পারেন নাই । সাহার অনুজ বাবু রাষচন্ত্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে 
« ছিতপ্রভাকর ”, ও « বোধেন্দুবিকাঁশের ") প্রথম খণ্ড প্রকাশ 
করেন । তিন খানি পুস্তকেরই দ্বিতী্ন খণ্ড অগ্রকাশিত আছে। 

কয়েকটা কুড্ক্ষুদ্র উপন্যাদ এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি 
কবিত। « নীতিহার ” নামে শ্রভাকরে প্রক্ষাশ করেন | 

১২৬৫ সালের মাস্ক মাসের মাসিক 'ঞ্ভাঁকর সম্পাদমের পর 
ঈশ্বরচন্জ ভ্রীমন্তাগবতের বাঙ্গাল কবিত্তায় অনুবাদ আরস্ত করি. 
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য়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্তী কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ 
করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন । 

অবিশ্রান্ত মন্তিফ চালনাস্থত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচঞ্জ্রের স্বাস্থ 
ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপণে 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্ঞরের 
শ্রম হ্য়। মাসিক পন্ সম্পাদন এবং উপধু্ণপরি কয়খানি 
গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়টাই তাহার 
জীবনের মধ্যাহৃকালস্বরূপ সমুজ্জল । 

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রতাকর সম্পাদন করিয়াই 
ঈশ্বরচন্ত্র জররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকাবে 
পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় 
উক্তিতে নিয়লিখিত কথ গ্রকাশ হয় ;-- 

« অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমারদিগের সর্বাধ্াক্ষ কৰি 
কুলকেশরী শ্রীধুক্ষ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্ত মহাশয় ভ্বরবিকার রোগা- 
ক্রাস্ত হইয়! শয্যাগত আছেন । শারীরিক গ্রানি যথেষ্ট হইয়া- 
ছিল, সছণযুক্ত গুণযুক্ত এতদ্দেশীর বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু 

গোবিন্চন্ত্র গুপ্ত, শ্্রীধুক্ত বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
মহোদয়ের! চিকিৎসা করিতেছেন । তন্থারা শারীরিক গ্লানি 
অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয্ক 
নাই? : 
ঈশ্বরচন্দ্র রোঁপের সংবাদ প্রকাশ হইবামাতত দেশের 
ঈফলেই উদ্দিগ্ন হইয়। উঠেন | কলিকাতার সন্্রান্ত লোকের! 
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এবং মিত্রমগ্ডলী ছুঃখিতান্তকরণে ঈশ্বরচন্ত্রকে দেখিতে যান | 
অনেকে বহুক্ষণ পর্য্যস্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্বাবধান 
এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ মান করিতে থাকেন । 

ঈশ্বরচক্দ্রের পীড়ায় সাধারথকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ 
বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পর 
দিমেন্র অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাহার অবস্থার ও চিকিৎ 
সার বিবরণ প্রকাশিত হয়। 

তৎপর দিন অর্থাৎ ১০ই মাথের প্রভাঁকরে তাহার পর বৃত্তান্ত 
লিখিত হয় । পীড়ায় সকল মন্ুষ্যেরই ঢুঃখ মমান-_সকল চিকিৎ- 
সকেরই বিদ্য! সমান এবং সকপ ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। 
অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধত্ত করিবার প্রয়োজন দেখি না। 

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বচন্্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া 
অ(পসিলে, হিন্দুপ্রথামত তাহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ১২ই 
মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ইঈশ্বরচন্ত্রের অন্গজ রাঁমচক্দ্র 
লেখেন, 

“£ সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাত1 ও সম্পাদক আমার সহোদর 
পরমপূজাবর ৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১*ই মাঘ শনি- 
বার রজনী অনুমান ছুইপ্রহর এক ঘটক! কালে ৬ ভাগিরথীতীরে 
নীয়ে সঙ্গ'নে অনবরত শ্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের মাম উচ্চারণ 
পূর্বক এতম্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকে গর- 
মেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন |” * 

এলন্পে ঈশ্বরচন্ত্রের চরিত্র স্থল ছুই একট। কথ! বলিয়া এই 
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পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্ত্রের ভাগ্য তাহার ্বহস্ত- 
ত। 
তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রাঁমচন্দ্রের সহিত 
পরাতে গ্রঁতিপালিত হুইয়াছিলেন । একদা সেই সময়ে রাম- 
চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, « ভাই ! আমাদ্িগের মালিক ৪০২টাকা! 
আয় হইলে, উত্তমক্ধপে চলিবে। ৮ শেষ প্রভাকরের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্ট্রের দৈন্তদশা বিদূরিত হইয়া" সন্থাস্ত ধনবানের 
ন্যায় আয় হইতে থাকে । প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা 
আনসিত। তদ্্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই 
বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্ত্রকে 
অর্থেপার্জনে উদ্বাদীন দেখিয়। বলিয়াছিলেন, «“ আমি এক 
দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ 
টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা'কি হইবে ? 15 
বাস্তবিক ঈশ্বরচন্ট্রের সেইবপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল ॥ 
অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল নাঁ। পাত্রাপান্র 
তেদ জ্ঞান না করিয়া সাহাধ্য প্রার্থী যাত্রকেই দান করিতেন । 
ক্্াক্ষণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাহার নিকট ধাতায়াত করি- 
তেন, ঈশ্বরচক্্রও তাহাদিগকে নিয়মিত বাধিক বৃত্তি দান 
ব্যতীত লয়ে সময়ে অর্থনাহায্য করিতেন। পরিচিত বা 
সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, খপ প্রার্থনা করিলে, তদ্দাণুেই তাহা 
! প্রধান করিতেন। কৈহ সে খণ পরিশোধ না করিলে, তাহ! 
 ক্সাঘায় হন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা] 'করিতেন না। এই স্বস্রেন্ঠাহার 
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অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও 
ভাহার রীতিমত কোন হিনাব পত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া. যে 
সময়ে যত টাকা বীচিত, তাহা! কলিকাতার কোন না কোন 
ধনী লোকের নিকট রাখিয়! দিতেন। তাহার রসিদপত্র লই- 
তেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (11) সেই টাকা- 
গুলি আত্মসাৎ কর়েন। রসিদ অতাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমত্ত 
আদায় করিতে পারেন নাই। 

ঈশ্বরচন্দ্র বাটার দ্বার অবারিত ছিল। ছুইবেলাই ক্রমাগত 
উদ্ছন জলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় 
মধ মধো ভৌব্দের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মীয় মিত্র এবং ধলী 
নোকদ্দিগকে আহার করাইতেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিবত্মর বাঙ্গালার অনেক সম্াস্ত লোকের 
নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন। তথসমন্ত 
'গীটরি বাধা থাকিত। একদা! একজন পরিচিত লৌক বলিলেন, 
“ শালগুলা ব্যবহার করেন না, পোকার কাটিবে, নই হইয়া 
ধাইবে কেন? বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা পাঁওয়৷ যাইবে । 
আমাকে দিউন? বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব। ” ঈশ্বরচ্জ 
তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা ফুলের এক 
গাটরি শাল তাহাকে দিলেন । কিন্ত সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় 
নাই, শালও ফিরিয়া দেয় নাই/ ঈশ্বরচন্দ্রও ভাহার আর কোন 
তত্বও লয়েন নাই। 5 

ঈশ্বচত্ম গুপ্ত বাল্যকাশে দিও উদ্ধত, অবাধ এবং 


৪৬. ইঈস্বরচজ্জ্র গুপ্তের জীবমচক্িত | 


শ্বেচ্ছানুরস্ত ছিলেন, বয়োবৃন্ধিসহর্কারে সে সকল দোষ যায়। 
তিনি পদাই হাসাবদন, মিউ কথা, রসের কথা, হাসির কথা 
নিয়তই মুখে লাগিয়া! থাকিত। রহমত এবং ব্য্ন ভাহার প্রিয় 
সহটর ছিল। কপটতা, ছলনা; চাতুরী জানিতেন না। তিনি 
দদালাপী ছিলেন । কথায় হউক, ধক্ত্‌ তায় হউক, বিবাদে হউক) 
কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হালাইতে বিলক্ষণ পটু 
ছিলেন। সামান্ত বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যস্ত নকলের সহিত 
সমান বাবহার করিতেন । শত্ররাও ভীাহার ব্যবহারে যুগ্ধ হইত । 

চরিত্রটা সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ 
আছে যে, যে সময়ে ভিনি স্ুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী 
অনর্গল কবিতা প্রনব করিত । ধে কোন শ্রেণীর যে কোন পরি- 
চিত বা অপরিচিত ব্যক্তি ষে কোন সময়ে তাহাকে থে 
কোন প্রকার ফবিতা, গীত ধা ছড়া গ্রস্তত- করিয়া দিতে 
অহ্থুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত্ত তাহাদিগের আশা পুর্ণ 
করিতেন । কাহাকেও নিরাশ করিতৈন ন]। 

ঈম্বরচত্ত্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় ত্বীকাঁর করিয়াছেন। 
তিথি স্থরাপাৰ করিতেন 1 

এক(১)ছুই(২)তিন(ত)চারি(৪)ছেড়ে দেহ ছয়(৬)। 
পাচেরে (৫) করিলে হাতে রিপুরিগু নয় ॥ 

(১) কাম (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোঁহ (*) মাখসর্য্য (৫) 
মদ « রিপু রিপুনয়” অর্থাৎ, মদ” শব্ধ এখনে রিপু 
অথ বুবিবে ন1। 
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তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ' সেই অতি পরিপাটি। 
রাবুসেজে পাটির উপরে রাখি পাটি 
পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি 
ঝোলমাখা মাছ নিয়! ছাটি দিয়! চাটি ॥ 
তিনি সুরাপান করিতেন, এ অন্ত লোকে নিন্দা করিত। তাই 
ঈশ্বর গুপ্ত মধো মধ্যে কবিতায় তাহাদিগ্ের উপর ঝাল খাসি 
তেন। খাতু কবিতার মধ্ো পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন । 
_ যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক 
সুলের ছাত্র, কিন্ত তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্বাতিপথে বড় সমু: 
জ্জল। তিনি সুপুরুষ, লুম্দর কাস্তিবিশিষ্ট ছিধেন। কথার স্বর 
রড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে 
একটু গন্ভীরভাবে কথারার্থা কহিতেন-তীহার কতকগুলা নন্দী- 
ভৃঙ্গী থাকিত--রসাভাষের ভার তাহার্দের উপর পড়িত। ফলে 
তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পাঁরিতেন না। শ্বপ্রণীত 
কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভার রাসিতেন। আমরা বালক 
হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে স্ব করিতেন লা। কিন্ত 
হেমচন্্র প্রভৃতির স্তায় সাহার আবুত্তিশক্তি পরিয়াঙ্জিত ছিল 
না। যাহার কিছু রচনাশক্কি আছেঃ এমন সকল যুবককে 
তিনি বিশেষ উঞ্সাহ দিতেনঃ তাহ! পুর্বো বলিয়াছি। কবিতা 
(রচনার জঞ্ত দীনবন্ধুকে, ছারকাঁনাথ অধিকারীকে এবং আমাকে 
একবার প্রাইজ দেওয়াইয়া ছিলেন ।« স্বারকাথ অধিকারী 
কুষ্চনগর, কলেজের ছাত্র--তিনিই প্রথম প্রাইজ পার। 


8৮: ঈশ্বপ্চন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ॥ 


ভীাহার রচন! প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত 
ছিল--সরল শ্বচ্ছ--দেশী কথায়, দ্বেশ্ীভাব তিনি বাক্ত 
করিতেন। এন্পবয়সেই তাহার মৃত হয়) জীবিত থাকিলে 
বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, 
দীনবন্ধু, ঈশ্বরচত্্র সকলেই গিয়াছে--তাহাদের কথাগুলি লিখি- 
বার জন্ত আমি আছি। 

স্থরাপান র্ুরুন। আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বচন্্র 
বিলাসী ছিলেন লা1। সামান্ত বেশে সামান্য তাবে অব- 
স্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী 
সাজ সঙ্জ| কিছুই করিতেন না। বৈঠথখানায় একখানি 
সামান্য গালিছা র! মাছুর পাতা থাকিত,ঃ কোন প্রকার 
আসবাব থাকিত না। সন্ত্রস্ত লোকেরা আসিয়। তাহাতে 
বষিয়াই ঈশ্মুরের সন্কিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


কবিত্ব। 


ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিস্ত কি রকম কবি? 

ভারতবর্ষে পূর্বে জ্ঞানীমাত্রফেই কবি বলিত। শাশ্র- 
বেত্তারা সকলেই “কবি |” ধর্্শান্ত্রকারও কবি; জ্যোতিষ- 
শান্ত্কারও কবি । 

তার পর কবি শবের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ড ঘটি- 
ঘাছে। “কাব্যে মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ” এখানে অর্থটা 
ইংরেজি 7০৪৮ শব্দের মত। তার পর এই শতাববীর প্রথমাংশে 
“কবির লড়াই” হুইত। ছুইদল গায়ক জুটিস্া ছন্দো- 
বন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর ব্বিতেন। সেই রচ- 
নার নাম “কবি | 

আবার আজ কাল কবি অর্থে ০০৪, তাছাঁকে পারা যায়, 
কিন্তু “কবিত্ব” সম্বন্ধে আজ কাল বড় গোল। ইংরেজিতে 
বাহাকে 2০৪৮ বলে, এখন তাহাই কন্দিত্ব। এখন এই অর্থ 
প্রচলিত, স্থতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুধ কবি কি না আমর! 
বিচার করিতে বাধ্য | 

ঙ 
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পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন গ্রুত্যশা করেন ন।. 
যে এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা! আমি বুঝাইতে বসিব । 
অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন । 
তাহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রিল। আমার এই 
মাত্র বক্তব্য যে সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে 
সমালোচক সম্মত হইবেন ন1। মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর) 
উন্নত, অন্ফট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্য- 
ক্রকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌনর্ধ্য স্থষ্টিতে 
তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন ন1| তাহার স্ৃষ্টিই বড় নাই। 
মধুস্থদন, হেমচন্ত্র, নবীনচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, ইহারা সকলেই 
এ কবিত্বে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । প্রাচীনেরাও তাহার 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠু। ভারতচন্দ্রের হ্যায় হীরামালিনী গড়িবার 
তাহার ক্ষমতা ছিল না) কাশীরামের, মত হুভদ্রাহরণ কি 
শ্ীবৎসচিস্তা, ক্বীর্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, যুকুন্দরামের 
মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না । টৰঞ্ণচব কবিদের মত 
বীণায় ঝঙস্কার দিতে জানিতেন না। তীহ্কার কাব্যে সুন্দর) 
করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাহার 
যাহা আছে, তাহা! আর কাহারও নাই । আপন অধিকারের 
তিভয় তিনি রাজা । | 

ংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে! যাহ! ভাল, 
তা কিছু এত ভাল নহে, ষে'তার অপেক্ষা ভাল আময়া 
কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রন্কত অবস্থার অপেক্ষা 
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উৎকর্ষ আমর! কামন। করি। সেই উতকর্ষের আদর্শ সকল, 
আমাদের হৃদয়ে অন্কট রকম থাকে । সেই আদর্শ ও সেই 
কামন1ঃ কবির সামস্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন) 
তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়াঃ আমাদের হৃদয়গ্রাহী 
করিয়াছেন, সচরাচর তাছাকেই আমরা কবি বলি। মধুত্দ- 
নাদ্দি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই ব! 
করেন নাই, এই জন্ত এই অর্থে আমরা মধুস্থদনাদিকে শ্রেষ্ঠ 
কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্ত্রকে নিয়শ্রেণীতে ফেলিক়াছি। কিন্ত 
এই খানেই কি কবিদ্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের 
সামগ্রী কি আর কিছু রহিল ন1? 

রহিল বৈকি । যাহা আদর্শ, যাহা! কমনীয়, যাহা আকা- 
ক্ষিত, তাহা! কবির সামগ্রী | কিন্তু যা প্রকৃত, যাহ! প্রত্যক্ষ, 
যাহ প্রাপ্ত, তাহাই বানয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস 
নাই? কিছু সৌনার্ধ্য নাই? আছে বৈকি? ঈশ্বর গুপ্র, 
সেই রসে রসিক, সেই সৌনর্যের কবি। যাহা! আছে, 
ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গাল! সমাজের কবি। 
তিনি কলিকাতা সৃহরের কবি। ভিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের 
কৰবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময় । আন্ত 
তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্বণে পিটা- 
গুলি খাইয়া অন্দীর্ণে ছুঃখ পাও, তিনি *্ভাহার কাব্যরসটুকু 
সংগ্রহ করেন। অন্য নববর্ষে মাংস ছিবাইয়া, মদ 
গিলিক়্!, গাঁদাফুল সাক্গাইয়! কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ 
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তাহার সারাদান করিব নিক্ষে উপভোগ করেন, অন্যকেও 
উপহার দেন। ছুর্তিক্ষের দিন, ভোমর! মাতা বা শিশুর চক্ষে 
অশ্রবিন্ুশ্রেণী নাজাইয়া যুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপম! দাও _ 
তিনি চালের দরটি কষিয়! দেখিয়! তার ভিতর একটু রস পান। 
মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে 
ভাঙ্গা মন আর গড়েন কো । 
তোমরা হুদ্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া 
প্রতিম! সাজাইয়! পূজ। কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উন্ধৃন 
গোড়ায় বসাইয়া, শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের 
ংনারের এক রকম খাঁটী কাব্য রস বাহির করেন)-- 
বধূর মধুর খনি, মুখশতদল । 
সলিলে ভানিয়। যায়, চক্ষু ছল ছল। 

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাটায়, রান্নাঘরের ধাঁয়ায়, 
নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের 
খানায়, পাটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর, 
রস ছাড়া কাব্য রন পান, তপসেমাছে মৎসাভাব ছাড়া। 
তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটায় বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির 
গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, “তোমাদের এদেশ, এস মাছ 
বড় রঙ্গভর1 । তোমরা মাথ! কুটাকুটি কৰি! ছুর্গোৎসব কর 
আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি-তোমর1 এ ওকে ফাকি 
দিতেছ) এ ওর কাছে মেকি চাল্যইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি 
হাস, ওখানে ফিছ। কানন! কাদ,। আমি তা।' বলিয়া! বসির! 
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দেখিয়া! হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, 
ঘড় গুণবভী, বড় মনোমোহিনী--প্রেমের আধার, প্রাণের 
নুসার, ধর্মের ভাণ্ডার ;-তা! হইলে হইতে পারে, কিন্ত আমি 
দেখি উহায়া বড় রঙ্গের জিনিষ । মানুষে যেমন ক্নূপী বাদর 
পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেকেমান্ুষ পোষে--উভ- 
য়কে মুখ ভেঙ্গানতেই স্বুখ 1” স্ত্রীলোকের রূপ আছে--তাহ! 
তোমার আমার মত ঈশ্বর গু ও জানিতেন, কিন্ত তিনি 
বলেন, উহ দেখিয়। মুগ্ধ হইবার কথা নছে--উহ। দেখিয়া 
হাসিবার কথ।। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথ। পড়িলে 
হাসিয়া! লুটাইক়া পড়েন। মাঘ মাসের গ্রাতঃক্নানের সময় 
যেখানে অন্ত কবি রূপ দেখিবার জন্ত, যুবতিগণের পিছে 
পিছে ধাইতেন, ঈশ্বরচন্ত্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার 
জন্ত ধান। তোমর। হয়ত, সেই নীহারশীভল স্বচ্ছললিল- 
ধৌত কধিতকাস্তি লইক্ক! আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন; 
“দেখ--দেখি ! কেমন তামাস।! যে জাতি শ্লানের সময় পত্রি- 
ধেয় বসন লইয়া বিত্রত,তোমর! তাদের পাইয়া এত বাড়াবাতি 
কর!” তোমর। মছিলাগণের গৃহকর্থে আস্থা ও যত্ব দেখিয়া 
রলিবে, “্ধন্ত শ্বামীপুভ্রসেবাব্রত ! ধন্ত অ্রীলোকের নে 
ও ধৈধ্য 1” ঈর্বরচন্ত্র তখন তাহাদের হাড়িশালে গিক্কা 
দেখিবেন, রদ্ধনের চাল চর্বণেই গেল, পিটুলির জন্ত 
কোন্দল বাধিস্বা গেল, শ্বামী ভোজন বরাইবার সমন্ষে শ্বাশুড়ী 
ননদের মুড ভোজন হইল, এবং কুটুষ্ষভোদ্বলের সময় 
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লজ্জার মুড ভোজন হুইল। স্কুল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত 7881181 
এবং ঈশ্বর গুপ্ত 38686 । ইহ তাহার সান্রাজ্য, এবং ইহাতে 
তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যে অদ্বিতীয় । 
ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্র্ত । ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গ" 
ফুশল লেখক জন্মিকাছেন । তীহার্দের রচনা অলেক সময়ে 
হিংসা, অসুয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতাপরি- 
পূর্ণ । পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা 
এক মার পেটে জন্মিয়াছে--ছুয়ের কাজ মানুষকে ছুঃখ দেওয়1। 
ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে--এই 
নরঘাতিনী রসিকতাঁও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে । হুতোম 
পেঁচার নকুস। বিদ্বেষপরিপুর্ণ । ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র 
বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়। তিনি কাহাকেও গালি দেন ন।। 
কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া! কাহাকেও গালি দেন না। 
মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা 
আনন্দ । কেবল ঘোর ইয্সারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি 
দিবার সমক্বেও রাগ্ব করিয়। গালি দেন না। সেটা কেবল 
জিগীষা--ব্রাঙ্ষণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে এই 
জিদ। কবির লড়াই, এরকম শক্রতাশুন্য গালাগালি । ঈশ্বর 
গুপ্ত “কবির লড়াইয়ে” শিক্ষিত-_-সে ধরণট। তাহার ছিল। 
অন্যত্র তাও ন-কেবল আননা। যে যেখীনে সমুখে 
পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচর্জ তাহার গালে ক চড়, নহে একট! 
কাণমল! দিয়। ছাড়িন্] ঘেন--কারণ আর কিছুই নয, ছুই 
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জনে একটু ছানিবাঁর জন্ত। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার 
পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্সি- 
লের মেম্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া 
নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্জ--ষেমারে, তাহার 
রাগ নাই,কিস্তু ষে থায়,তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার 
পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন, - 
বিড়ালাক্ষী বিধুসুখী, মুখে গন্ধ ছুটে । 
আমাদের সে সাহস নাই । তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর 
নীচের লিখিত ছুই চরণে আমাদের ঢের! সই রহিল-- 
সিদ্দুরের বিদ্ুলহ কপালেতে উন্ধি। 
নসী জনী ক্ষেমী বামী, রামী শ্তামী গুল.কী॥ 
মহারাণীকে স্ততি করিতে করিতে দেশী 481৮560ঃদের 
কাণ ধরিয়! টানাটানি-- | 
তুমি ষা কল্পতরু, আমর! সব পোষা গোর, 
শিখিনি সিং বাকানো, 
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস। 
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা, 
গামল ভাঙ্গেনা। 
আমরা ভূসি পেলেই খুসি হব, 
ঘুসি খেলে বাচব না 
সাহেব বাবুর! কবিষ় কাছে গ্ুলেক কাণমল। খাইয়াছেন-- 
একট] নমুন1- 
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যখন 'আমন্বে শমন, করবে দমন, 
কি বোলে তায় বুঝাইবে । 
কুবি ছুট, বোলে বুট পায়ে দিয়ে 


চুরট ফুকে স্বর্গে যাবে ? 
এক কথায়; সাহেবদের নৃত্যগীত-_- 
গুড় গুড়, গুম গুম লাফে লাফে তাল । 
তারা বার! রারা রারা লাল! লাল। লাল ॥ 
সথের বাবুঃ বিন সন্বলে,-- 
ভেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টগ্গা! গীত গেষে। 
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেনে ॥ 
কোনরপে পিত্বি রক্ষা, এটোকাট। খেয়ে। 
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে। বেনে। জলে নেয়ে ॥ 
কিন্ত অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের তরী ধরণ নাই । অনেক 
স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ । তপ.সেমাছ লইর। 
আনন্দ-- | 
কধিত কনক কান্তি, কষনীয় কায়। 
গালভর1 গৌপদাড়ি, তপস্বীর প্রাক ॥ 
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে। 
মোহুম মণির প্র) নদী “শরীরে | 
অথবা আমারসৈ-_ 
লুন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি । 
চিন্মরী চৈতন্তব্বপা, চিনি তায় ভরি ॥ 
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অথব। পাঁটা-_. 
সাধ্য কার এক মুখে, মহিম! প্রকাশে । 
আপনি করেন বাদা, আপনার নাশে ॥ 
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে ছুটি ঠ্যাঙ্গ। 
সে সময়ে বাদা করে, ছ্যাড্যাঙ্গ ছযাড্যান ৫ 
এমন পাটার নাম, যে রেখেছে বোকা । 
নিজে সেই বোক। নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা 1 
তবে ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে ঈশ্বর গুপ্ত মেকির 
উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর ষথার্থ রাগ ছিল। 
মেকি বাবুর! তাহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবের! 
গালি খাইতেন, মেকি ব্রাঙ্গণ পঞ্ডিতেরাঃ “নস্যলোসা দি 
চোসার” দল, গালি খাইতেন । হিন্দুর ছেলে মেকি শ্রীহ্টিয়ান 
হইতে চলিল দেখিয়] তাহ1র রাগ সহ্য হইত না। মিশনরি- 
দের ধর্মের মেকির উপর. বড় রাগ। মেকি পলিটিকূসের 
উপর রাগ। যথা স্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ 
পাইবেন, এক্সন্ত এখানে উদাহরণ উদ্ধত করিলাম 
না। ৰ ক 
অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই. ক্রোধসভভৃত। 
ক্মল্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ । উহ! 
বাদ দিতে গিয়!, ঈশ্বর গুপকে 73০0৭০1988৪ করিতে গিয়া, 
আমর! তাহার কবিতাকে নিস্তে্ধ করিয়] ফেলিয়াছি। ধিনি 
কাবারসে যথার্থ রদিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন । 
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কিন্ত এখনকার বাঙ্গাল! লেখক ব1 পাঠকের যেন্ধপ অবস্থা, 
তাহাতে কোন দ্ূগেই অঙ্লীলভার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারিন|। 
ইছাও জানি যে ঈশ্বর গুপ্তের অঙ্লীলতা, প্রর্কৃত অশ্লীলতা 
নছে। যাহ ইন্জিয়্াদির উদ্ধীপনার্থ, ব। গ্রস্থকারের হদয়স্থিত 
কদর্য্যভাবের অভিবাক্কি জন্ত লিখিত হয়, তাহাই অন্লীলতা। 
তাহ! পবিত্র সভাভাষায় লিখিত হইলেও অর্গীল। আর 
যাহার উদ্দেশ্য ষেবূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা 
উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ, তাহার ভাষা! রূচি এবং 
সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলে ও আন্লীল 'নহে। খধিরাও এক্সপ 
ভাষা ব্যবহার করিতেন । সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহ! 
এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, 
অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্মাত্বা, আজন্ম সংযভেক্ত্ি্। সভ্য, 
স্থশীল, সজ্জন, ' এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই 
রাগিলেই «“বদৃজোবান', আরম্ত করিতেন । তখনকার রাগ 
প্রকাশের ভাষাই অল্লীল ছিল। ফলে সে সময় ধঙ্ধাত্মা এবং 
অধর্াত্বা উভরকেই অঙ্লীলতায় স্থপটু দেখিতাম-_-গ্রভেদ 
এই দ্রেখিতাষ, যিনি রাগের বশীনৃত হুইয়া অশ্লীল, তিনি 
ধর্মীত্বা। যিনি-ইন্জ্িয়াস্তর়ের বশে অঙ্লীল তিনি পাপাত্ম!। 
সৌভাগ্যক্রমে , সেক্ধপ সামািক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত 
হইতেছে । 

ঈশ্বর গুপ্ত ধস্থবাত্ব!, কিন্ধু টিন ভি ভাই ঈশ্বর 
গুপ্তের কবিতা জঙ্লীল। সংলারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর 
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গুধ্রের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে 
বালকের অমূল্য রদ্ধ যে মাতা, তাহা! তাহার নিকট হইতে 
কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়|, তাহার পরি 
বর্ডে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল--যার বদলে বিমাতা । 
তার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্ব_স্বধু যৌবনের কেন, যৌব- 
নের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ব যে 
ভার্ষ্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগ! দিল। যাহা গ্রহণীয় 
নহে, ঈশ্বরচন্ত্র তাহ! লইলেন না, কিন্তু দ্রাগাবাজির জন্য 
সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর 
আঅল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্ত্র অন্নকষ্টে 
পড়িলেন । কত বানরে, বানরের অট্রালিকায় শিকলে বাধ! 
থাকিয়] ক্সীর সর পায়ধান্ন ভোজন ' করে, আর তিনি 
দেবতৃল্য প্রতিভা লইয়1 ভূমগুলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে 
ক্ধার্ভ। কত কুকুর ব1 মর্কট বর্ষে জুড়ী জুতিয়া, তাহার 
গায়ে কাদ! ছড়াইয়। যায়, আর তিনি ভ্বদয়ে বাঙগেবী ধারণ 
করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদ। ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন 
না। দুর্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া) রণে 
তন্ন দরিয়া) পলায়ন করিয়! ছুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইকা 
থাকে । কিন্তু প্রতিভাশালীর! প্রায়ই বলবান। 

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত 
করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সন্মান আদায় করিয়! 
লইলেন। কিন্তু অত্যাচরজনিভ যে ক্রোধ তাহা মিটিল ম1। 
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জোঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্ত তৃলিয়া 
রাখিয়া ছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ 
উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন । সেকেলে বাঙ্গালির ক্রোধ 
কদর্য্যের উপর কদর্ধ্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয় 
ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্ধিজাদ্ি প্রভৃতি 
ঘেবিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহাধ্য-_ঘে ছুরাত্মা, 
তাহার জন্য এই কদর্ধ্য ভাষা । এই বূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় 
অশ্লীলতা আসিদ্। পড়িয়াছে। 

আমরা ইহাঁও শ্বীকার করি যে তাহা ছাড়া 
অন্যবিধ অন্লীলতাও তাহার কবিতায় আছে। কেবল 
রঙ্গদারির জন্ত, গুধু ইয়ারকির জন্ত এক আধটু অঙ্লীলতাও 
আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য 
ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে কালে অশ্লীলত! ভিন্ন 
কথার আমোদ ছিল না। যেব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস 
বলিয়। গণ্য হইত না। যে কথা অন্লীল নহে, তাহা সতেজ 
বলিয়া গণা, হইত ন।। যেগালি অশ্লীল নহে, তাহ! কেহ 
গালি বলিয়া গণ্য করিত ন1। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল । 
চোর কবি, চোরপঞ্চাশৎ ছুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়1] লিখিলেন-_ 
বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে--ছুই পক্ষে সমান অল্লীল। তখন 
পুজা পার্বণ অশ্লীল--উৎসবগুলি অঙ্লীল--ছুর্গোৎসবের নবমীর 
রাহ্ব বিখ্যাত ব্যাপার । ধাত্বার সঙ অল্লীল হইলেই লোকরঞ্জক 
হইত। পাচালী হাক্ষআকড়াই অঙ্লীলতার জন্ভই রচিভ। ঈশ্বর গুপ্ত 
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সেই বাভাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে 
আমর! অনায়াসে একটু থানি মার্জন1 করিতে পারি। 

আর একট! কথা আছে। অশীলতা সকল সভ্য- 
সমানেই দ্বণিত। তরে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন তেমনি 
দেশতেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথ! 
আছে, যাহা ইংরেলেরা অশীল 'বিরেচনা করেন, আমরা 
করিনা । আবার এমন অনেক কথা আছে, বাহা আমর! 
অশ্লীল বিবেচনা! করি, ইংরেজেরা1 করেন ন/॥ ইংরেজের 
কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশীল-_ইংরেজের 
মেয়ের কাছে ০স নাম মুখে আনিতে নাই। আমর! ধুতি, 
পাজামা রা উরু শবগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, 
ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মথে ও সকল কথ! ব্যবহার 
করিতে আমাদের লজ্জ! নাই। পক্ষান্তরে স্ত্ীপুরুষে মুখচুম্বনট! 
আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের 
চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্ধ্য--মাভৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নির্বাহ 
পাইয় থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা ছুর্ভাগ্য ক্রমে, 
আমর! দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়! পরিত্যাগ করিতেছি, 
বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়৷ গ্রহণ করিতেছি। দেশী 
স্থরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী স্ুরুচি গ্রহণ করিতেছি । 
শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাহাদের পরস্ত্রীর 
সুখচুস্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্্ীর অনাবৃত চরণ ! 
ছলতপরা মলপরা প1 ! দর্শনে' বিশেষ আপত্তি । ইহাতে 

| (চ) 
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আমর! যে কেবলই জিতিয়াছি এমত নহে। একটা উদা- 
হরণের দ্বারা বুঝাই । মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদান 
কোন পর্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। 
ইহা বিলাতি রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাঁতি রুচি অনুসারে অশ্বীল 
কথা । কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অক্লীল। নব্যবাবু 
হয় ত ইহা গুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরক্ত্রী মুখচুম্বন ও 
করস্পর্শের মহিমা বীর্ডনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি 
ভিন্ন রকম বুঝি । আঁমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী 
আমাদিগের জননী । তাই তাকে ভক্তিভাবেঃ স্নেহ করিয়! 
« মাতা বন্থুমতী ” ধলি ; আমরা তাহার সন্তান) সন্তানের 
চক্ষে, মাত্‌ স্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই 
নৃহি-_থাকিতে পারেনা । অতএব এমন পবিত্র উপমা আর 
হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্শীলতা দেখে, আমার 
বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের 
স্থান হয় নাঁ। কবি এখানে অশ্বীল নহে”_এখানে পাঠকের 
হৃদয় নরক । এখানে ইংরেজি কচি বিশুদ্ধ নহে-দেশী রুচিই 
বিশুদ্ধ । 

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতি 
রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনীপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে 
অপরাধী হইয়াছেন । স্বয়ং বাজীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি 
নাই । যে ইউরোপে মন্থর জোলার, নবেলের আদর, সে 
ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ আর যাহার রামায়ণ, কুমারসম্তব 
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লিখিয়ছেন, দীতা। শকুস্তলার স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের কুচি 
ভন্লীল ! এই শিক্ষা আমর! ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি 
শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে 
বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ । আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ । 

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুণ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে 
ধর] পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা! তাহাকে বেকম্তুর 
খালাস দিতে রাজি । কিন্তু ইহ! অবশ্য শ্বীকার করিতে হয়, 
যে আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়! 
যায় না। অনেক স্থানে তাহার রুচি বাস্তবিক কদর্ধ্য, যথার্থ 
অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর । তাহার মার্জনা! নাই। 

ঈশ্বর গুপ্তের ষে অশ্লীলতার কথা আমর] লিখিলামঃ পাঠক 
তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব 
কাটিয়া! দিয়া) কবিতাগুলিকে নেড়া মুড়1 করিয়া! বাহির 
করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অল্লীলতাদোষ জন্যই 
একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি । তবে তাহার কবিতার এই 
দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ 
এই যে এই দোষ তভীহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কৰিত্ 
কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ ছুই বুঝাইতে 
হয়। শুধু তাই নাই। তাহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা 
ব্ড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি! ঈশ্বর গগ্ত 
নিন্ধে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির 
কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, মনেই নাই, কিন্ত বৰিত্ব অপেক্ষা 
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ববিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ 
নাত্র-তাহার ভিতর কবির অবিকল ছারা আছে। দর্পণ 
খুবিয়া কি হইবে £ তিতরে বাহার ছারা, ছারা দেখির! 
তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি-_তাহ! ত আমাদের 
হাতেই আছে--পড়িলেই বুঝিব। কিন্ত যিনি এই কীর্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়! 
গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে । তাহাই জীবনও সমালোচনা- 
দত্ত প্রধান শিক্ষা! ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দে্য। 
ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন 
অিক্ষিত বুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে 
আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শর্িতে? তাহাও দেখিতে 
পাই-নিজ প্রতিভা গুণে । কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই বে, 
শ্রতিভাহ্যারী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে 
মেঘ কোথা হইতে আসিল ? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে । এখন 
' ইহা! এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম, যে প্রতিভা ও স্ুরুচি 
পরস্পর সধী--প্রতিভার অন্থগামিনী স্থরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের 
বেলা তাহা ঘটে নাই কেন £ এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া 
দেখিতে হইবে । তাই আমি দেশের কচি বুঝাইলাঁম, কালের 
রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে 
পাত্রের কচির 'অতাবের কারণ, €১) পুস্তকদত্ত দ্ুশিক্ষার 
অল্পতা/। (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহ- 
খ্দিলী, অর্থাৎ যাহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম শিক্ষা করি, ভাহার 
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পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং 
তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে 
প্রভাকরের তেজোত্াস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার 
জন্ম। স্কুল তাৎপর্যা এই যে, ঈশ্বরচক্্র যখন অশ্লীল তখন 
কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচক্দ্রাদির ন্যায় কোথাও 
কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলম্থ 
গ্রতিবিদ্বের সাফ্াষো প্রতিবিস্বধারী সত্বাকে বুঝাইবার জন্য 
আমরা স্ীঈশ্বরচন্দ্র গুণের অশ্লীলতা! দোষ এত বিস্তারে 
সমালোচন। করিলম। ব্যাপারটা রচিকর নহে । মনে করিলে? 
নমং নমঃ বলিয়! ছুই কথায় সারিয়া যাইতে পাঁরিগাম॥ ত্ুতি- 
প্রায় বুঝিয়। বিস্তারিত সমালোচনা, পাঠক মার্জনা করিবেন। 

মান্ষট|! কে আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক--কবিতা 
না! হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, 
ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, যুখের 
আটক পাটক কিছুই নাই। অন্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি 
ভর1,--পাটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছের মজা বুঝেনঃ লেবু 
দিয়া আনারসের পরমতক্তঃ সুরাপান ক সম্বন্ধে মুক্তক$-_আবার 
বিলাসী কারে বলে ? কথাটা বূঝিয়া দেখ? যাউক। 


৬ শিপ পাস উল 


* সুরাপানের মার্জন। নাই । শার্জনার আমিও কোন কারণ 
দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সঙ্গন্ধে পাঠককে ভারত 
বর্ষের শ্রেষ্ঠ কবব এই উক্তিটা স্মরণ করিতে বলি-- 

একোছি দোষে! গুণসন্নিপাতে ন্ড্িজ্জতীনো; কিরণেঘিবাস্কঃ| 


৬৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনদ্রিত। 


এই সংগ্রহের প্রথম থণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতক- 
গুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন | 
অনেকের পক্ষে এ গুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্ত যদি 
পাঠক ঈশ্বর গুগ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সে গুলি মনোযোগ 
পূর্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন সে গুলি ফরমায়েশি 
কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথ তাহাতে আছে । অনেক 
গুলির মধ্যে এ কয়টী বাছিয়। দিয়াছি--আর বশী দিলে রসিক 
বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়! উঠিবে। ইহাঞ্টবলিলেই 
যথেষ্ট হইবে, যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত 
লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই । 
এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া, আমর! তাহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত 
করি নাই, কিগ্ত সে গদা পড়িয়া বোধ হয় যে পদ্য 
অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাহার মনের ভাব আরও স্মুস্পষ্ট। 
এই সকল গদ্য পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমর! 
বুঝিতে পারিব, যে ইশ্বর গুপ্তের ধর্ম, একটা কৃত্রিম ভান্‌ 
ছিল ন1। ঈশ্বরে তার আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ 
হুউন, বিলাসী হুউনঃ কোন হবিষ/াসী নামাবলীধারিতে 
সেন্বপ আত্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ 
ঈশ্বরবাদী ব1 ঈশ্বরভক্তের ম্ভ তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভত্ত 
ছিলেন না । *তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিত্বেন? বেন প্রত্যক্ষ 
দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়| কথা কহিতেন। আপনাকে 
বার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার দাক্ষাৎ মুর্তিমান পিভ! 
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বলিয়| দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাঁপের সঙ্গে 
বচন! করিতেন । কখন বাপের আদর থাইবার জন্ত কোলে 
বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন-- 
উত্তর না পাইলে কীদাকাটা বাধাইভেন। বলিতে কি, তাহার 
ঈশ্বরে গাঢ় পুক্রব্ অক্ুত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা 
'ষাঁয় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে মুস্তিমান ঈশ্বর 
সন্ুখে পাইত্তেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া, 
তাহার অসহা যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়। 
দিতেছেন । বাপ নিরাকার নিগুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ 
মুন্তিমান বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক*সময়ে 
কষ্ট হইত। »& 


কাতর কিন্কর আমি, তোমার সন্তান । 
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥ 

বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান । 
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান্‌। 
সর্বদিকে সর্ধলোকে, কত কথা কয়। 
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥ 

হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জালা। 
জগতের পিতা হোয়ে, তৃমি হলে কাণ! 





ক্৯ এই সংগ্রহের ৫৯ পৃষ্ঠার কবিতাটি প15 কর। 
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মনে সাধ কথ! কই, নিকটে আনিয়া | 
অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়া ॥ 

এ ভক্তের স্ততি নহে--এ বাপের উপর বেটার অভিমান । 
ধন্য ঈম্বরচগ্জ্র ! তুমি পিতৃপদ লা করিয়াছ সন্দেহ নাই। 
আমরা কেহই তোমার সমালেচক হইবার যোগ্য নহি। 

ঈম্বরচন্দ্রের ঈশ্বরতক্তির যথার্থ স্বরূপ বিনি অনুভূত 
করিতে চান, ভরসা করি তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর 
করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার 
জন্য ইহা নানদ্বিকে সক্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইন্বাছি। 
ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে 
প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম 
ঈম্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন । সেগুলি যাহাতে পুরমুদ্রিত 
হস্ঃ লে বত পাঁইৰ 

বৈষ্ণবগণ বলেন, হন্ুমদাদি দাশ্ততভাবে, শ্রীদামাদি সখা- 
ভাবে, নন্দযশোদা পুত্রভাবেঃ এবং গোপীগণ কাস্তভাবে 
সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইরাছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার 
সকল আমাদিগের হইতে এতদূর সংস্থিতঃ যে তদালোচনায় 
আমাদের বাহ! লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। 
যদি হন্ুমান্, উদ্ধব, যশোদা! বা. শ্রীরাধাকে আমাদের কাছ্ছে 
পাইতাম, তবে"সে সাধন! বুঝিবার চেষ্টা কতক নফল হইত। 
ৰাঙ্গালার দুইজন সাধক, আমাদের বড় নিকট। ভ্ুইজনই 
বৈদা, ছুইন্ধনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক 


ঈশ্বরচন্জ্র গুপ্তের জীবনচরিত। ৬৯ 


ঈশ্বরচন্ত্র গুপু । ইনারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই 
ঈশ্বরকে প্রভূ, সখা পুক্রঃ বা কান্তভাবে দেখেন নাই। 
রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত 
করিয়াছিলেন_ঈশ্বরচন্ত্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের আক 
প্রমে আর ঈশ্বরচন্ত্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অক্প। 
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার | 
আমি হে ঈশ্বর গুগ্ধ কুমার তোমার ॥ 
পিতৃ নাষে নাম পেয়ে, উপাধি পেরেছি। 
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি ॥ 
তুমি গপ্ত আমি গুপঁ, গুপ্ত কিছু নয়। 
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়? 
পুনন্৮--আর ও নিকটে. 
তোমার বদনে যদ; ন! স্বরে বচন। 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥ 
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়। 
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়। 
যার এই ঈশ্বরতক্তি--যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্বদা নিকটে, 
অতি নিকটে দেখে-ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে 
দগ্ধ-সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমর 
এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই ন1। 
তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হুবিষ্যাসী বা অভোক্তা ছিলেন না।' 
পাটা, তপ্সে মাছ, বা আনারদের গুণ 'গায়িতে ও রসাস্বাদনে, 


৪০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | 


উভয়েই সক্ষম ছিলেন । যদি ইহা! বিলামিতা হয়, তিনি বিলাসী 
ছিলেন। তাহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন ;-- 

লক্ষ্মীছাড়া যদি হওঃ খেয়ে আঁর দিয়ে । 

কিছুমাত্র স্থখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥ 

যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে | 

নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে ॥ 

ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে। 

প্যাচা লয়ে যাঁন মাতাঃ কৃপণের ঘরে ॥ 

শাকানমাজ যে ভোজন ন1 করে, তাহাকেই বিলাসী 
মধো গণনা করিতে হইবে, ইহাঁও আমি স্বীকার করি না। 
গীতায় ভগবদুক্তি এই-_ 
আযুঃসত্ববলারোগ্য স্ুথলীতিবিবর্ধন]ঃ 
সিগ্ধারস্যাস্থিরাহৃদ্যাঃ) আহার]; সাত্বিকপ্রিয়াঃ। 
স্থলকথ! এই, যাহা আগে বলিয়াছি_-ঈশ্বর গুপ্ত মেকির 

বড় শত্র । মেকি মানুষের শক্র, এবং মেকি ধর্মের শক্রু। 
লোভী পরদ্েষী অথচ হবিষ্যাসী ভগ্ডের ধর্ম তিনি গ্রহণ 
করেন নাই। ভগ্ডের ধর্মকে ধর্ম বলিয়। তিনি জানিতেন ন।। 
তিনি জানিতেন ধর ঈশ্বরাছুরাগে, আহার ত্যাগে নহে । যে 
ধর্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়! পানাহারত্যাগকে ধর্শোর স্থানে খাড়। 
করিতে চাহিত--তিনি তাহার শক্র 1 সেই ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ- 
বশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানেঃ এবং তপ- 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত । ৭৯ 


সের মহিমা! বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম, 
নিজে ধার্মিক, ধর্মে খাটিঃ মেকির উপর খড়ীহস্ত। ধার্শিকের 
কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা বুঝি- 
যাছি। বিলামিতা কেন দেখি বোধ হয় তাহা এখন 
বুবিলাম। 

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাহার 
ব্যঙ্ষের কথায়, ব্যঙ্গের কথ! হুইতে তীঁহার অশ্লীলতার কথায়, 
অশ্লীলতার কথা হইতে স্তাহার বিলাসিতার কথায় আসিয়! 
পড়িয়াছিলাম । এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। 

অশ্লীলতা যেমন তাহার কবিতার এক প্রধান দোষ 
শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান, দোষ । শবদচ্ছটায়ঃ 
অনুপ্রাম ধমকের ঘটায়, তাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একে- 
বারে থুচিয়! মুছিয়া যায়। অন্ুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের 
ভিতর কি ছাই ভন্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র 
ন্গধাবন করিতেছেন না--দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, ছুঃখ 
হয়, হাসি পাক, দয়] হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে 
তাহার অশ্লীলতা সেই কারণে এই যমকান্থপ্রাসে অনুরাগ 
দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে 
বমকাহপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ী | ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই-_ 
কবিওয়ালার কবিতায়, পাচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইছার বেশী 
বাড়াবাড়ী। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু--তাঁই তার 
গঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল | দাশরথি রায়ের কবিত্ব ন! 


৭২ ঈর্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত । 


ছিল, এমন নহে, কিন অনুপ্রাস যমকের দৌরাজ্মে তাহা 
প্রায় এক্বোরে চাকা পড়িয় গিরাছে £ পাচালিওয়ালা ছাড়িয়। 
তিনি কবির শ্রেণীতে উদ্িতে পান নাই । এই অলঙ্কার প্রয়োগে 
পটু-াঁয় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই--এত অনুপ্রাস যমক 
আর কোন বাঙ্ষালীতে ব্যবহার করে না। এখানেও মার্জিত 
রুচির অভাব জন্য বড় ছুঃথ হয়। 

অনুপ্র।স যমক যে সর্বত্রই ছুষ্য এমত কথা আমি বলি 
ন1। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য শুনায় বটে, কিন্ত সংস্কৃতে 
ইহার উপযুন্তু ব্যবহার অনেক সময়েই ঝড় মধুর । কিছুরই 
ৰাহল্য ভাল নহে-_অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর । রােয় 
ঢাকিয়!, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। 
বাঙ্গালাতেও তাই । মধুস্দন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের 
বারহার করেনঃ--প্বড় নুঝিয় সৃঝিয়া, রাখিয়া ঢা কিয়া, ব্যবহার 
করেন--মধুর হয়। শ্রীমান্‌ অক্ষয়চন্ত্র সরকার গদ্যে কথন 
ফধন, দুই এক বুদ অন্ুপ্রাস ছাড়িয়া দেন--রস উছলিয়। 
উঠে। ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটি অন্প্রাস বড় মিঠে-- 

বিরিজান চলে যান লবেজান করে। 

ইহার তপন! নাই। কিন্ত ঈশ্বর' গুপ্তের সময় অসদয় 
নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীম! সরহদ্দ নাই-একবার অনুপ্রাস 
যমকের ফোয়ার! খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোনদিগে 
দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইদ্ধপ শব্ধ ব্যবহারে 
তিশ্মি অদ্িতীক্ষ। তিনি, শৃব্ষের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত । ৩ 


এই দৌঁষ গুণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গীত বোধেদুবিকীশ 
হইতে উদ্ধৃত করিলাম ১-- 


রাগিণী বেহাগ--তাল একতা ল|। 
কেরে, বামা, বারিদবরণী, 
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি, 
কাহারো ঘরনী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জন্ব। 
হের হে ভূপ, কি অপন্ধপ, অনুপ রূপ+ নাহি স্বব্বপঃ 
মদননিধনকরণকারণঃ চরণ শরণ লয় ॥ 
বামা, হাঁসিছে ভাবিছে, লাজ ন1 বাসিছে, 
ছহ্ষ্কাররবে, বিপক্ষ নাশিছেঃ গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১ 
বামা) টলিছে ঢচলিছে, লাবণ্য গলিছে, 
সঘনে বলিছে, গগণে চলিছেঃ 
কোঁপেতে হ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভূবনময় ॥ ২ 
কেরে ললিতরসন1, বিকটদশন1, 
করিয়ে ঘোঁষণ।, প্রকাশে বাঁসন1, 
হয়ে শবাঁসনা, বাম! বিবসনা, আসবে মগনা রয়। ৩ 


রাগিনী বেহাগ--ত।ল একতাল!। 
কেরে বাঁমা, যোড়শী দ্ধপসী 
সুরেশ, এ, যে, নহে মানুষী, ও 
ভালে শ্রিগুশনী,মুঁকে শোতে অসি, রূপমমী, চারু ভাস। 
* (ছ) 


1 ঈশ্বরচজ্ গুপ্তের জীবনচরিত । 


দেখ, বাজিছে বম্প, দিতেছে বন্প, 
মারিছে লম্, হতেছে কম্পঃ . | 
গেলরে পৃথ্থীঃ করে কি কীর্ডি, চরণে ক্ৃত্তিবাঁস ॥ ১ 
কেরে, করাল-কামিনীঃ মরালগামিনী, 
কাহার স্বামিনী, ভূবনভামিনী, 
দ্ূপেতে প্রভাত, করেছে যাষিনী, দামিনীজড়িত-হাস। ২ 
কেরে, যোগিনী সঙ্গে, কধির-রঙ্গে। 
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভজে, 
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অজে, করিছে তিমির নাঁশ। ৩ 
আহা, যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ধ, 
হইল খর্ব, গেলরে সর্ধ, 
চরণসরোজে, পৃড়িয়ে শর্ব, করিছে সর্বানাশ। ৪ 
দেখি, নিকট মরণ, কররে স্মরণ 
মরণহরণ$ অভয় চনণ 
নিবিড় নবীন নীরদবরণ। মানসে কর প্রকাঁশ। ৫ 
ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব শবকৌশলী বলিয়া, তাহার যেমন এই 
গুরুতর দোষ জন্িয়াছে, তিনি অপূর্ব শববকৌশলী, বলিয়া তেমনি 
তাহার এক মহৎ "গুণ জদ্ষিয়াছে--যখন অনুপ্রাস যমকে মন 
ন! থাকে, তখন ভ্তাহার ্বাঙ্গাল। ' ভাষা) বাঙ্গালা সাহিত্যে 
অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি 
বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাবায়, আর কেহ পদ্য কি 
গর্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কতদনিত কোন 
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বিকার নাই--ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাঙিতোর 
অভিমান নাই-বিশুদ্ধিন্ন বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে 
নী, বাঁকে না--সরল, সোজ! পথে চলিয্লা গিপ্া পাঠকের প্রাণের 
ভিতর প্রবেশ করে! এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত 
ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই--আর লিখিবাঁর সম্ভাবনা নাই | 
কেবল ভাষা নহে--ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা-- 
দেশী ভাব প্রকাশ করেন । তাঁর কবিতায় কেলাঁকা ফুল নাই । 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিত! প্রচারের জন্য আমর! যে উদ্যোগী-- 
তাহার বিশেষ কারণ 'ভাহার ভাষার এই গুখ। খাটি বাঙ্গালা 
আমাদিগের বড় মিঠে লাগে-ভরসা করি পাঠকেরও লাগিবে॥ 
এমন বলিতে চাই না, যেভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে 
বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হুই- 
তেছে ও হইবে । কিন্তু বাঙ্গালা ভাষ! যাহাতে জাতি হারাইয়া! 
ভিন্ন তাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রান্ত 
না হয় তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গল! ভাঁষা বড় দোটানার মধ্যে 
পড়িয়াছে। ভ্বিপথগাঁমিনী এই আোতম্বতীর ভ্িবেণীর মধ্য 
আবর্তে পড়িয়া আমরা ্ষুত্র লেখকের! অনেক ঘৃরপাঁক খাই- 
তেছি। একদিগে সংস্কতের শোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে-_ 
কত * খুষ্টদাক্স প্রাড়,বিবাক্‌ মলিক্স,চ” গুণ ধরিয়া সেকেলে 
বোঝাই নৌকা সক্কল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না--আর 
একদিগে ইংরেজির ভরাগাক্ষে বেনোল ছাঁপাইয়] দেশ ছার- 
খার করিয়! তুলিয়াছে-মাধ্যাকর্যণ, যবক্ষার জান, ইযোলিউশনঃ 
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ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেম, বজরা, ক্ষুদে.লঞ্চের জালা 
দেশ উৎ্পপীড়িত চ মাঝে স্বচ্ছসলিল1 পুপ্যতোয় ক্কশাঙ্গী এই 
বাঙ্গাল? ভাষার স্রোতঃ বত ক্ষীণ বহিতেছে। গ্রিবেণীর-আবর্তে 
পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যক্ূপেই ব্যতিব্যস্ত | এ সময়ে ঈশ্বর- 
গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইন্ডে পারে। 

ঈশ্বর গুপ্তের আর একগুণ,তীহার কৃত সামাজিক ব্যাপার 
সকলের বর্ণন! অতি মনোহছর। তিনিযে সকল রীতি নীতি 
বর্ণিন্ত করিয়াছেন, তাহা, অগ্তনক বিলুপু হইয়াছে বা হইতেছে। 
সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরল। 
করি। 

ঈশ্বর গুপ্ডের স্বভাব বর্ণনা নবঙ্দীবনে বিশেষ প্রকারে 
প্রশংসিত হইয়াছে । আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে 
ভাহার যে বর্ণনার "শক্তি ছিল তাহার সন্দেহ নাই! তাহার 
উদাহরণ এই সংগ্রছে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। 

প্ৰ্ষাকালের নদী**, প্রভাতের পদ্ম” প্রভৃতি কয়েক্কটি প্রবন্ধে 

তাহার পরিচয় পাইবেন । 

স্থল কথ! তাঁর কবিতাঁর অপেক্ষা তিনি অনেক বড় 
ছিলেন। স্তাহার প্রকৃত পরিচয় তাহার কবিতায় নাই । যাহারা 
রিশেষ প্রতিভাশালী তীহার প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তা। 
ঈশ্বরগুপ্ত আপন সময়ের দা ছিলেন 1 আমর ছুই একটা 
উদাহরণ দিই। 

প্রথমত দেশরাৎসল্য। ৎসগ পরমধন্থ, কিস্ক এ ধর্ম 
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অনেক দিন হইতে বাঙ্গাল! দেশে ছিল ন1। কথনও ছিল কিনা 
বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া 
আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা বড়ই বিরল ছিল। 
তখনকার লোকে আপন আপন সমাঞজজ আপন আপন জাতি? বা 
আপন আপন ধর্দরকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার 
নহেস্-অনেক নিকৃষ্ট | মহাখ্া রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া 
দিয় রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গাল। 
দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা! যাইতে পারে। ঈশ্বর 
গুপ্ডরের দেশবাৎ্সল্য তীহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পুর্বগামী। ঈশ্বর 
গুপ্তের দেশবাৎসঙ্য তাছাদের মত ফলপ্রদ ন1 হইয়াও তাহা 
দের অপেক্ষাও তীত্রও বিশুদ্ধ।নিয় কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি 
সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন ,- 


ভ্রাতৃভাব ভাবি মনেঃ দেখ দেশবাসীগণে, 
প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়।। 


কতরপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়। ॥ 


তখনকার লোকের কথা দুরে থাক, এখনকার বর়জন 
লোক ইহা বুঝে 2 এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর 
গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তেরঃ। কথায় যা কাজেও ভাই 
ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও 
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টাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেম | 
২৮৪ পৃষ্ঠার মাডৃভাষ| সঙ্থন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে 
তাহা পড়িতে বলি। « মাতৃ সম মাতৃ ভাঁষা/% সৌভাগ্যক্রমে 
এখন অনেকে বুঝিতেছেনঃ কিন্ত, ঈশ্বর গুর্তের সময়ে কে 
সাহস করিয়া প্র কথা বলে? এবাঙ্গালা বুঝিতে পারি, £ 
এ বথা শ্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত । আজিও 
মা কি কলিকাতায় এন অনেক কতবিদা নরাধম আছে, 
যাহারা মাতৃ তার্ধাকে দ্বণা করে, ধে তাহার অন্ুদীলন করে, 
তাহাকেও গণ করে, এবং আপনাকৈ মাতৃভাষা! অন্গশীলনে 
পরাজ্মুখ ইংরেজিনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব 
বৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এই মহাত্মারা সমাজে আঘৃত, তখন 
এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। 
দ্বিতীয়, ধর্ম ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্েও সমকালিক লোকদিগের 
অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি হিঙ্দু ছিলেন, কিন্ত, তখনকার 
লোকদিগের ন্তায় উপধর্্দকে হিন্দুধর্ম ডিন না| এখন 
যাহা বিশুদ্ধ হিন্দধন্মবী বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদাঁযভূত্ব্র অনেকেই 
গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গুধ্ধ সেই বিশুদ্ধ, পরম মক্ষলমর 
হিন্দুধর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন । নেই ধর্মের বথার্থ মর্ম কিঃ 
তাহ! অবগত হইবার জন্যঃ তিনি সংস্কতে অনভিজ্ঞ হইয়াও 
অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 
ছিলেন,এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য হেতু সে সকলে যে সার 
বেশ অধিকার জগ্গিত্বাছিল, * সাহার প্রবীত গদ্যে পদ্যে তাঁহঃ 
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বিশেষ জানা যার | এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ত্রাঙ্গ ছিলেন। 
আদিক্রাক্ষমমাজদ্ুক্ত ছিলেন? এবং ভত্ববোধিনী সভার সভ্য 
ছিলেন। ব্রাহ্ষমদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া! বক্তৃতা, উপা- 
সনাদি করিতেন। এ অগ্ শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীবুক্ক বাবু দেবেন্রনাথ 
ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আঘূত হইতেন। 

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপণ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। 
ভাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, সে কথ! বুঝাইতে 
গেলে অমেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম। 

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে ছুই একট! কথ! বিয়া আমি 

ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুগ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর 
কোন বাঙ্গালী লেখে নাই । গোপাল বাবুর অনুমান, তিনি 
গ্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এ্রথন যাহা 
পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহ] উহার ক্ষুদ্রাংশ। 
ঘর্দি ভাহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অন্গুরাগ দেখা 
যায় তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ বরাধাইবে। এ সংগ্রহ 
প্রথম খণ্ড মাত্র । বাছিয়! বাছিয়া সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগচলি 
যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এমন নহে । যদি সকল ভাল 
কবিহাগুলিই প্রথম খখ্ডে দিব, তবে ্ধন্তান্ত খণ্ডে কি 
থাকিবে ঃ : 
নির্বাচন কালে আমার এই লক্ষ্য ছিল, যে ঈশ্বর গুপ্তের, 
রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই 
করিব। এজস্ত। কেপ আমার *পছন্দ মত কবিতাগুলি না 


৮. ঈশ্বরচজ্ছ গুপ্তের জীবনচরিত । 


ভুলিয়া, সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু ভূলিয়াছি। অর্থাৎ 
কবির যত রকম রচনা প্রথা ছিল। সকল রকমের 
কিছু কিছু উদ্দাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য 
তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর “ হিতপ্রভাকর, ” 
+ বোধেন্দুবিকাশঃ ৮ « প্রবোধপ্রভাকর”" প্রভৃতি গ্রন্থ 
হইভে কিছু সংগ্রহ ক্রি নাই। কেনন! সেই গ্রস্থগুলি 
অবিকল পুনসু্দ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তিন তাহার 
পদ্য রচন। হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই। ভরসা করি, 
তাহার স্বতন্ত্র একখগু প্রকাশিত হইতে পারিবে । 

পরিশেষে বক্তব্যঃ যে অনবকাশ--বিদেশে বাস প্রস্থতি 
কারণে জামি মুসজ্রাঙ্থন কার্যের কোন তত্বাবধান করিতে 
পারি নাই। তাহাতে যদি দোষ হইয়া! থাকে, তবে পাঠক 
মার্জন! করিবেন 1 


সমাপ্ত । 


কবিতাসংগহ। 


ংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত 


ঈশ্বরচন্দ্র গুগু-প্রণীত 


কবিত।বলী । 


০০ 


পথম খণ্ড | 
নৈতিক এবং পরমার্থিক। 


৯৯০০০১০১০ 


সবহ্যায় ফাক । 


ছুনিয়ার মাঝে বাব! সব হ্বায় ফাক্‌ঃ বাবা সব হ্যায় কাকু) 
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাক, বাবা মিছা! কর জাক। 


পেয়েছ যে কলেবরঃ দৃশ্য বটে মনোহর 
মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে খাক্‌। 
আমি আমি অহস্কার, আমার এ পরিবার, 


কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্‌। 
ছনিয়ার মাঝে বাব] সর হায় ফাক ॥ 
টে 


কবিতা নংগ্রহ। 


নিশ্বাস হইলে রদ্ধ, মৃত্তিকাঁয় দেহ শুদ্ধ, 
চাবি দিকে হবে শুদ্ধ, রোদনের ছাক্‌। 
মুদদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাকি, 
কোথায় রহছিবে চাকি, ভেঙ্গে বাবে চাক 
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্‌ ॥ 


মিথা। স্থথে লদা রত, শত শত অনুগত, 
গৌরব করিয়া কত, গৌঁপে দেও পাক । 
পোসাকের দাম মোটা, ভূতা পায়ে এড়ি ওটা, 
কপাল জুড়িয়া ফৌটা, শোত্বা করে নাক্‌। 
ছুনিরার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক ॥ 


নারীর কোমল গাতত, মদনের স্থুরাপাত্র 
তাহার উপর মাত্র, নয়নের তাক্‌। 
বমনে বিচিত্র সাল, কাবার রঙ্গিল কাজ, 


শিরে দিয়ে বাকা তাজ. টেকে রাখ টাক্‌। 
ছুনিয়ার মাঝে বাব! সব হ্যায় ফাক ॥ 


স্নেহ করে পরিজন সদাই সন্তষ্ট মন 
সুদে ছুদে বাড়ে ধন, কত লাক্‌লাক্‌। 
রাখিয়াছে বাপদাদা, . ধপ্ধপ,বর্ণ শাদা, 


|  ঙ্গারি সারি তোড! বাধা, .শোভে থাকে থাক। 


'কবিতাঁসংগ্রহ। 


ছনিয়ার মাঝে বাব! সব হ্যায় ফাক্‌। 


হইয়। আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ, 
বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক্‌। 

তুমি কেবা, কেবা! পুত্র« আপনার নাহি কুত্র, 

মিছামিছি মায়ান্যত্র, শেষ কুম্তীপাক.। 
ছুনিক্সার মাঝে ধাব। সব হ্যায় ফাক, ॥ 


চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল 
উচ্চৈঃম্বরে বাজে ভাল, শমনের ঢাক.। 

জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল, 
হরেক হরিবোল, এই মাত্র ডাক. । 
দুনিয়ার মার্ধে বাব! সব হ্যায় ফাক. | 





সব ভরপুর । 


দুনিয়ার মাঝে বাব সব ভরপুর, বাবা সব ভরপুর। 
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাবা গৌরৰ প্রচুর | 
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগ-পথে মন দেহ, 
পরিহরি মোহ দেহ, চল সুরপুর। 
*যোগযুক্ক অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কায়, 


কবিতাসংগ্রহ 


করছ ও'কার সার গর্ঝ হবে চুর । 


ছুনিয়ার মাঝে কাবা সব ভরপুর ॥ 
নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীন বোধ। 
কাদিবে জনম শোধ, আহা উহুস্থুর।, 
সুদিলে নয়ন পদ্ম, মন মধুকর সদ, 


কৈবল্য কমল সল্প, পাইবে মধুর । 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 


সুখ কভু মিথা! নয়, যত অন্গণ্তচয়, 
শীলতাষ় বশ হয়, শুন হে চতুর। 
বিধাতার স্ুনির্মাণ, হথদ সম্ভোগ ভাগঃ 


ভোগ যোগে রাখ মান, দুঃখ হবে দূর | 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 


সুরা কতু নহে হেয়, স্বরজন-উপাদের, 
রমণীতে সেই পের, পান কর শূর। 

তাছে প্রজা বৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি-প্রণ! রয়, 
পিতৃ মাম নহে ক্ষয়, _.. সৃদ্ধি হয় ভূর। 


* ছুনিয়ার মাঝে বাবা? সব ভরপুর ॥ 


পরিদন-ন্েহনিখি, যতনে মিলায় বিধি, 


কবিতীসংগ্রন্থ | ৫ 


এত নহে মন্দ বিধি, সুখের অঙ্কুর | 


খনধান্যে লক্ষমীলাত, সৌভাগ্যের সুপ্রভাব, 
মনোগত এই ভাব, আদেশ মন্ুর। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 
আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম হয় যশোযোগ, 
এত নহে পাপরোগ, আরাধ্য সাধুর। 
সুখের এ কর্মমাভূমি, পুক্ মিত্র নহে উমিঃ 


এ সব তেজিয়! তুমি, হইবে ফতু'্র | 
ছনিয়ার মাঝে বাৰা সব ভরপুর ॥ 


কুম্তধারী নট মত, হর কাল অবিরত্ত, 
গৃহ কানে) "কি রত, ধিয়াও ঠাকুর | 
চরন সময় তব, * শ্রুত মাত্র হরি রব, 
পার হয়ে ভবার্ণৰ, যাবে শাস্তিপুর। 
ুনিয়ার মাঝে বাবা সৰ ভরপুর ॥ 


কিছু কিছু নয় | 


দুনিয়ার মাঝে বাব। কিছু কিছু নয়, বাব! কিছু কিছু নধ | 
অয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়ঞ বাবা অন্ধকারময় ॥ 
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বল, 


কবিতা সংগ্রই। 


পদ্মদলগত জল, চিঠু নাহি রয়। 
কারে আমি বলি আমি, আহি যে মরণগামী। 
মিছামিছি দিই আমিঃ আমি পরিচয় | 
ছুনিয়ার মাঝে ধাব। কিছু কিছু নয় ॥ 


আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত। 
না হইলে নিজ হিত, পরহিত নয়। 
কার বস্ত কেবা হরে, কার বস্তু কার করে, 
কেব কারে দান করে, কেবা দান লয়। 
দ্রনিয়ার মাঝে বাব! কিছু কিছু নয় ॥ 


যোগে সদা অনুযোগ, ভোগে মান কর্ঘ্মভোগ, 
তবু পাপ আশা রোগ, সাম্য নাহি হয়। 
উলে নাহি তেল মিশে, তথাচ না ভাঙ্গে দিশে, 
বিষম বিষয় বিষে, কিসে স্থখোদয় । 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥ 


কি হেতু সংসার-হুত্ঃ কোথা পিত| কোঁথ। পুত্র, 
কোথা ছিলে, যাঁবে কুল, বল মহাশয় । 
ন| ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল, 
বৃখ। সুখে হুর কালঃনাহি কাল-ভয় । 
ছনিয়ার মাঝে দাব| কিছু কিছু নয় ॥ 


কবিতাসং গ্রহ | 


ফারিগুরি বুতর, দৃহা বটে মনোহর, 
কলে বন্ধ কলেষর) দেহ যারে কয়। 
দে কল বিকল হুষে, ভুমি নাহি ভূমি রবে 


তুমি রৰ রৰে রবে, কৰে লোবচর । 
ছনিম্নার মাঝে বাৰা কিছু কিছু নয় ॥ 


রমণী-বচন মদ, পান মাজে গদগদ। 
তুচ্ছ করি ব্রন্মপদ, প্রফুলহৃদয়। 
অবশেষ বোধশুন্য, স্বভাবে স্বভাব কুপন) 


কোথা তার গাকে পুণাছ্ পাপে হয় লয়। 
ছুনিয়ার মাঝে বাব! কিছু কিছু নয়॥ 


কারে বল জুচতুর়, ভূমি বটে ধাহাঁছুর) 
যত দেখ ভরপুর, ভরমপুর নয়। 
সুখ লাত করিবার, বস্ত নয় পরিবার, 


ছুখে কাল হুরিবার, ছেতু সমুদয় । 
হনিয়ার মাতে ঘাব! কিছু কিছু নয় ॥ 


হিসাবের পথ সোজা, ঠিক্ষে কেন ছেহ গোঁজা, 
সহজেই যায় বোঝা, ভার বোথা নয়। 
'উব-ভ্রম পরিহরিঃ মুখে বল হরি ছুরি, 
কৃতাস্তকুঞ্জর ছ্চি ছরি দয়াময় ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। 


দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়। 
ময়ন মুদির্লে সব অন্ধকারময় ॥ 


ঈশ্বরের করুণ| ৷ 


অখিল সংসার, রচন। যাহার, 
সেঁজন কি গুণ ধরে। 
নিয়মে স্বজন, নিয়মে পালন, 
নিয়মে নিধন করে ॥ 
& ভব বিষয়, সব শিবময়ঃ 
.. শিবের সাগর ভব । 
গুন গুহে জীব, ভোগ কর শিৰ, 
অশিব কি আছে তব ॥ 
অনাদি কারণ, হ্থখের কারণ; 
বিধান করেন কত। 
নীতিমত যোগে, রহ সুখ ভোগে, 
মনের বাসনা যত & 
ফ্ুরীতি কলাপ) কুসহু আলাপ, 
বিষম বিলাপ হর 1 
করি অবধান॥ " হোয়ে সাবধান 
বিধান পাধান কর | 


কবিতাসংগ্রহথ। 


ভোগের কারণ যা] চায় মন, 
'সকলি রোয়েছে কাছে। 
ধরিয়! স্বভাব, বিরাজে স্বভাব, 


কিসের অভাব আছে £ 
যে নিধি চাহিরে, তাহাই পাইবে, 
ভবের ভাণ্ডার তরা 
নানা ফুল ফল, প্ুলীতল জলঃ 
ধারণ করেছে ধর] ॥ 
আহার বিহার, অশেষ প্রকার? 
সকলি বিধির বিধি । 
বিধি হরিয়া, সুবিধি ধরিয়া? 
পাইবে পরম নিধি £ 
রাখ সেই ক্রম, যেরূপ নিয়ম, 
অনিষম হোলে পরে । 
শরীর রতন? অকালে পতন? 
যতন কেহ না করে ॥ 
হ্টলে অতীত, «তখনি পতিত, 
কণিত নিগুঢ় কথা। 
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি তাকে, 
স্থখী যেই খা! তথা 1 
অভিমত অত, কাঁযে হোয়ে রঃ 
অবিরত চালা দেহ। 


১৬ কবিতাসংগ্রহ | 


অগাৰ রবে নাঃ অশিব হবে ন।, 
কুকথা কষে নাকেহ।॥ 
পাপের গরলঃ নাম হলাহলঃ 
য্যাভারে অমৃত হুর । 
ব্যবহার দোষে, সকলেই রোষে। 
সুধ! হয় বিধময় ॥ 
ফর পরিহার, অহিত আচার, 
বিহিত বিচার ধর । 
ফরিতে স্ব ভিত; সুজন সহিত, 
সতত সুপথে চর ॥ 
যেকোন সময়, যে কোন বিষয় 
হয় তব দুখ হেতু। 
লার কথা এই, দুখ নয় সেই) 
নমৃহ সুখের সেতু ॥ 
ভবে ভগবান, করুণানিধান, 
বিধান করেন বাহ | 
সেই সমুদয়, অতি সুখময় 
কুশলগুরিত তাহা | 
পরীর ধারণে, গুখের কারণে; 
' হৃদি ঘটে কিছু হুখ। 
ভাহে রহে দখেত এক গুণ হুখে। 
কোটি গুণে পাবে সুখ ॥ 


রবিতামংগ্রহ। 


ধদি কোন ভ্রমেত। আপনার ভ্রমে, 
অস্থথ-সাগরে গশি। 
রে মুঢ়মতি, জগতের পতি, 
তাহে কু নন দোতী ॥ 
এই ধরাতৃলে, নিজ কর্ম ফলে। 
সকলে করিছে ভোগ) 
গ্বকর্ম্ম ভূলিয়।, ঈশ্বরে তুষিয়াঃ 
মিছা! করে অভিযোগ ॥ 
আখিহীন নর, প্রভাকর-কর, 
দেখিতে কতু ন1 পায়। 
নিঙ্ধ ভাপ ভরে, তাপ সোয়ে মরে। 
অথচ অযশ গায় ॥ 
রূপের আতাসে, তিমির বিনাশে, 
তুবন প্রকাশে যেই। 
সেই প্রভাকরে। দোষারোপ করে, 
মনে বড় খেদ এই ॥ 
এনে এই ত্বে, জ্বানহীন মবে, 
অ্রমপথে দা ত্রমে। 
দুখ পায় যত।  " দ্বেম্ব.করে. তত, 
নাহি বুঝে কোর জমে ॥ 
ছায় হায় হায়, গ্রকি ঘোর দায়, 
একগা বুঝার কারে। 


৯৯ 


১ 


কবিতা সংগ্রহ । 


যিনি নিরঞ্জন, অখিলরঞ্জন, 
গঞ্জন করিছে ক্কারে ॥ 
সুখের সময়, মোহিত হৃদয়, 
নাহি করে তার নাম। 
মনে কত ভূর, কহে কোরে স্থুর, 
বড় বাহাছুর হাম ॥ 
দেখ শত শত, দাস দাপী কত, 
সতত করিছে সেব1 | 
রূপে গুণে মানে, ধন পরিমাণে। 
আমার সমান কেব! ॥ 
দারা স্থুত ভাই, ছুহিত জামাই, 
পরিবার দেখ যত। 
জ্ঞান্তিগণ যারা, অনুগত তারা, 
কুলীন কুটুপ্ব কত ॥ 
টাক। দিয়! পালি কত দিই গাশি, 
কখনো করে নারাগ। 
মুখের ধমকে, সকলে চমকে, 
কেঁচো হোয়ে থাকে নাগ ॥ 
বটে বাপ. দাদা, ছিল নাম্জাদা॥ 
ভূয়িত ভুবন ধাম। 
কেমন স্থুকৃতি, আমি হোয়ে, কৃতী, 
ঢেকেছি তাদের নাম ৪ 


কবিতা সংগ্রহ । 


কত বলে বলী, কত ছলে ছলি, 
কত ছলে আনি চাকি ॥ 

যথায় তথায়, কথায় কথায়, 
কত জনে দিই ফাকি ॥ 

দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, 
আমারে কেবা না জানে $ 

আমা সম নাই, জয়ী অব ঠাই, 
আমারে কেবা না মানে € 

সকলেই বস, ভব্ভরা যশ, 
দশ দিকে আছে গাথা । 

হুকুমে হাজির, উজির নাজিরঃ 
বাদসার কাটি মাথ! ॥ 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত, 
আর যত দ্বিঙ্গ আছে। 

ড্যা্গ ভ্যাম্‌ সর, মুখে নাই রব, 
ভয়েতে আসে নাকাছে॥ 

“হট” বোলে উঠি, “বুট” পায়ে ছুটি, 
কেমন আমার ভাব । 

কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু, 
দিতেছে গোরুর জাব ॥ 

নিজ ঘল বল, নিজ দল দল, 
আপনা আপনি দ্বানি। 


১৪ 
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কৰিতা সংগ্রহ | 


কোথায় ঈশ্বর, নহে সুখৰর। 
তারে আমি নাহি মানি ॥ 
সুখের সময়ঃ সুখের উদয়, 
আম! হোতে হয় সব। 
নিজে আমি বড়, সব দিগে দড়, 
কিসে হব পরাভৰ ? 
টলে যদি রতি, মদনের রতি, 
আনি এইখানে বোসে। 
আমার প্রতাপে, ব্রিভুবন কীপে, 
রবি শশী পড়ে খোসে ॥ 
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাঁজ 
_ গৌঁপে যদি দিই চাড়া । 
সহিত অমর, করি যোড়কর, 
এখনি হইবে খাড়। | 
অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর, 
সকলি করিতে পারি । 
থেকে এই পুরে, থাই সাধপুরেঃ 
ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥ 
দেবৃতার শ্থুল, দিই রসাতল) 
ধরা জ্ঞান করি সরা। 
দেখ দিয়া করঃ আমার উদরঃ 
চারি পোয়া গুণে ভরা ॥ 


কবিতাসংগ্রুহ | 


গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়! তাই, 
হয়েছি প্রধান ধনী । 
সকলেই কয়, সব দিকে জয়, 
সদ! জর জয় ধ্বনি ॥ 
এই দেখ নাম, এই দেখ থাম, 
এই দেখ বালাখান]। 
এই দেখ পাখা, মখ্মলে ঢাকা, 
কারিগুরি তায় নানা ॥ 
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাত্তিঃ 
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া । 
এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ, 
এই দেখ জামাজোড়া | 
এই দেখ ভাতিঃ এই দেখ হাতী, 
এই দেখ সপমোড়া। 


এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ, 
মেজ দেখ ঘরজোড়া ॥ 
ফেমন পুকুর কেমন কুকুর, 


কেমন হাতের কোড়া। । 
কেমন এ ঘড়িত কেমন এ ছড়ি, 
ঃ কেমশ ফুলের তোড়। ॥ 
দেখন৷ কেমন, চিকন বসন, 
জাহাজে এসেছে সবে। 


১৫ 


৬ 


কবিতা সংগ্রহ । 


রাজ] আমি যাই, তাই সিন্‌ পার» 
আর কি এমন হবে? 
কেমন বিছানা, এ কথা মিছ না, 
এসেছে: বিলাত থেকে । 
দোষেনি জনেকে, মোহিত অনেকে, 
আমার «. ঝাড় দেখে ॥ 
আখি যদ্দি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে, 
দোষ দিতে পারে কেটা.? 
কবি কহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো, 
ঝাড়ের কলঙ্ক সেট ॥ 
নাহি জেনে সার, এরূপ প্রকার, 
কত অহঙ্কার করে । 
নাহি পায় হিত্ত . হিতে বিপরীত, 
পাপানলে পুড়ে মরে ॥ 
শুনরে পামর, ৰোধহীন নরঃ 
সকলি ভোজের বাজী । 
যিছে তোর ধন, মিছে তোর জন, 
মন যদি হয় পার্সী ॥ 
মিছে বাস্তাৰাড়িঃ মিছে তোর বাড়ী, 
মিছে তোর শাড়ি ঘোড়ী। ' 
কৌরোন। অমন, " হইবে দমন, 
শমন মারিকে কোড? ॥ 


ফবিতাসংগ্রহু | 


ক্ডোর টাকা কড়িঃ তোর ছড়ি ঘড়ি, 
তোর গদি আল্বোল।। 
মাতি আছ মদে, উঠিয়াছ পদে; 
বাড়িয়াছে বোল্বোল। ॥ 
কি বাজ বাজাবে, কি বাড়ী সাজাবে, 
দেখিয়৷ ভবের সজ্জা । 
কি কব অধিক; ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌, 
মনে কি হয়ন। লজ্জা ? 
ঘাড়াইয়া ভূর, সাজাইয়া পুর, 
কাহারে দেখাবে শোভ1 ? 
বিনোদ ভুবন, দেখেছে যে জন, 
সে জন হোয়েছে বোঘা ॥ 
এই তোর কূপ, হইবে বিব্বপ, 
ধুলায় পড়িবে দেহ। 
'মুদিয়! নয়ন, করিলে শয়ন, 
লধাধেন! আর ফেহ॥ 
তোমার যে ঘর, এই কলেবর, 
যেতে হবে তাহা ছাড়ি । 
'আপন ভুলিয়া, বান্ডি ঘর নিয়া, 
এত কেন বাড়াবাড়ি ? 
ই মন প্রাণ” যে কোরেছে দান, 
কর দেখি তার ধ্যান। 


১৭ 


১৮ 


রকবিত।সংগ্রহ। 


বঙ্দি চাহ মান, রাখ পরিমাণ? 
খাত অভিমান কেন ? 
মিছে বার বার, আমার আমার, 
আমার আমার কছে। 
সার হোলে ভূমি” তুমি নওঃ তুমি, 
কিছুই তোমার নহে। 
ভবে যত দিন, রবে তত দিন, 
দীন হোয়ে দিন কাটো। 
কুরদিকে চেওনা, কুপথে ফেওনা, 
স্থপথ দেখিয়া হাটো ॥ 


কভু হয় সুখ, কু হয় হব, 
জগতের এই রীতি। 
বখন যেমন, তথন তেমলগ 


প্রভূ প্রতি রেখে প্রীতি ॥ 
তারে মন প্রাণ, যদি কর দান, 
কতু না অগ্ুভ ঘটে। 
যাবে সব ভয়ঃ সর্দা শিবষক্ষ, 
বিরাজ করিধে ঘটে ॥ 
প্রকাশিতে খে, দেহ ছক্স ভেদঃ . 
সার কথ! কই কাঁরে। 
সুখ যতক্গণ,  বেছততগপ। 
মনেতে কনে দা তীরে 


কবিতাসংগ্রহ। 


একি পাপ রোগ, হোলে হুখ ভোগ, 
অনুঘোগ করে কত। 
বলে “হায় হায়, ঈশখর আমায়, 
সারিলে জনম মত ॥ 
না জানে নাচিতে, পড়িয়া ভূমিতে, 
উঠানের দেয় দোষ । 
অস্ত্রে কাটি হাত; করি রক্তপাত, 
কামারের প্রতি রোষ ॥ 
অবোধ যে জলঃ বিষম ভীষপ, 
তাহার চরণে গড়ু। 
অধিক খাইয়া, উদর ফাপিয়া, 
জননীরে মারে চড় ॥ 
না জানে ধাতার, না পায় পাথারঃ 
হাফ লেগে প্রাণে মরে । 
না ধরি বিচায়, সরোবর যাঁর, 
তারে তিরস্কার কয়ে ॥ 
শুন ছে চেতনঃ হও হে চেতন। 
অচেতন কত রবে ? 


জয় দাতারাম, পরমেশ নামঃ 


আর কবে ভাই কবে 8. 
পিতা মাতা তব; দেখালেন ভব, - 
করহ ভাদের রব! 


৯৪ 
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বাপ মার পর, আছে এক পর, 
হিতকর আর কেবা ? 
আর আর কত, পরিবার যত, 
বিচরে ভারতভূমি । 
ঘে জন যেমন, তাহারে তেমন, 
ব্যবহার কর তুমি ॥ 
সাধ্য যে প্রকার, পর উপকার, 
বত পার তত কর। 
অপরাধী জনে, ক্ষমা করি মনেঃ 
তার অপরাধ হর! 
পেয়েছ শরৰণঃ কর রে শুবণঃ 
. পীষুষ-পুরিত কথ)। 
পেয়েছ চরণ, কর রে চরণ, 
সাধুজন আছে যথা! ॥ 
পেয়েছ নয়ন, কর দরশন, 
ভবের ব্যাপার সব। 
পেয়েছ রসনা, পুরাও বামনা? 
কর হরি হরি রব ॥ 
পেয়েছ যে নাশাঃ; ম্থবাষের বাসাঃ. 
করহ তাহার হিত। 
পেয়েছ যে করঃ বিরচন করঃ 
 পন্সম প্রভুর গ্রীত ॥. 
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পেয়েছ জীবন, নহে চির-ধন, 
কমলের দলনীর । 
এখন তখনঃ কি হয় কখন, 
কিছু নাই তাঁর স্থির | 
তাই বলি শেষ$ঠ লহ উপদেশ? 
হৃধীকেশ বলে ধারে। 
হৃদয় আসনে, বসায়ে যতনে; 


পুজা কর ভূমি তারে ॥ 
এ দিকে তোমার, দিন নাই জার, 
বৃথা কেন দিন হর & 


অভয় চরণ করিয়! মরণ; 
জনম সফল কর ॥ 


০০১০ 


সাম্য। 


সকলেরে জ্ঞান কর? আপনার সম । 
তাহাতেই সিদ্ধ হবেঃ দম আর শম | 
পরিমাণ করি মানঃ মান রাখ মানে । 
শ্বমানে সমানে সত্, তবে লোক মানে ॥ 
নিজ মান চাই সুধুঃ কারে নাহি মানি! 
সে মানে কে মানে ভাই, কিসে হব মানী £ 
সরলতা কর যদি সবার সহিত | 
তবেই সস্তোম্ষ লাভ; সহজে স্বহিত ॥ 


২২ 
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লইতেছ পর ধন, বিস্তারিয়া কর। 
মরণ নিকট অভিঃল্মরণ না কর 
আগে জান অহং কার, অহঙ্কার পরে । 
পরে পরে পর জ্ঞান, না চলিলে পরে ॥ 


০১০ 


মায়া । 


বিশ্বরূপ নাট্যশালা, দৃশ্ট মনোহর । 
শোভিত সুচারু আলো, সুর্য শশধর ॥ 
সভার স্বভাবে লোয়ে, সম্পাদন ভার ॥ 
করিছে সকল সুত্রঃ হোয়ে হ্যত্রধার ॥ 
জলধর বাদ্যকর) বাদ্য করে কত। 
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥ 
ছন্ন কালে ছয় কাল, হয় ছয় রপ। 
রঙ্ভূমে রঙ্গ করে, ভাড়ের ম্বরূপ ॥ 
অধিকারী এক মাত্র, অখিলপালক। 
আমরা সকলে তার, যাত্রার বালক ॥ 
প্রকৃতি প্রদত্ত সাঁজঃ শরীরেতে লোয়ে ॥ 
বছুরূপ সঙ সাছিঃ বহুরূপী হোয়ে ॥' 
শিশুকালে একরপ* সহজে পরল 
অখল অপুর্ব ভাব, অবল অচল | 


কৰ্িত।সংগ্রহ | 


স্থকোঁমল কলের, অতি গুললিত | 
নব নবনীত সম' লাবণ্য গলিত ॥ 
ফণি, জল, অনলেতে* কিছু নাই ভয়। 
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময় ॥ 
আইলে যৌবন কাল, আর একরূপ। 
যুবক সর্ষের সম, দীপ্ত হয় বপ॥ 
দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল। 
নানারূপ চি্ত! হেতু, মানস চঞ্চল ॥ 
ইক্ড্রিয়ের স্থুথ হেতু, কত প্রকরণ। 
বছবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ ॥ 
পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালের অধীন । 
কৃষ্ণপক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ ॥ 
আছে চক্ষু কিন্ত তায়, দেখা নাহি যায়। 
আছে কর্ণ কিন্তু তায়,শব' নাহি ধায় ॥ 
আছে কর, কিন্ত তাহা ন! হয় বিস্তার। 
আছে পদ, কিন্ত নাই, গতিশক্তি তার ॥ 
পলিত কুসম্তলজাল, গলিত দশন । 
ললিত গাত্রের মাংন, স্থলিত বচন ॥ 
ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল 
খন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল ॥ 
ওহ্ছে.জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ। 
তিন কালে তিন রূপ, দৃঙ সাজিয়াছ ॥ 
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২৪ 
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কেবল কুহকে ভুলে, কৌতুক দেখাও । 
আগনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও ॥ 
তাল কোরে যাত্রা! কর, বৃঝে অভিপ্রায় । 
রুর তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায় ॥ 
যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চোলে। 
£৪ যাত্রার শেষ হবেঃ গঙ্গা যাতা হোলে ॥ 


স্থির ভাবে এক খেলাঃ থেল চিরকাল । 
'ভাল ভাল ভাল বাজী, অগদিন্্র জাল ॥ 
ছায়াবাজী, মায়াবাজীঃ কত বাজী জোর । 
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর ॥ 
হায় একি অপরূপ, ঈশারের খেলা। 
এক ভূতে রক্ষা নাই, পাচ ভূতে মেলা ॥ 
ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব! 
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব ॥ 
ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ। 
দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ ॥ 
কবে ভূত ছিল ভূত, আবিভূতি কবে। 
পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হুৰে ॥ 


“ ভূতের বাসায় থাকো। দেখোনাকে] চেয়ে । 


দিবানিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে ॥ 
ভূতের সহিত সদা, করিছ বিহার । 
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খ্মথচ জাননা কিছু, ভূতের ব্যাপার ॥ 
কথনে। নিগ্রহ করে, কু করে দয়া) 
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়। ॥ 
খই ভুন্ত করিয়াছে রামের গঠন । 
এই ভূত করিয়াছে, গয়ার স্যজন ॥ 
এই ভূতে রহিয্লাছে, রিহ্ব জড়ীভূত । 
হলিঘোষ্ট ছাড়! নন, এই পাঁচ ভূত ॥ 
ভুূতনাথ ভগবান, ভূতের আধার । 
সর্ধভূতে সমভাবে, আবির্ভাব খার ॥ 
ভূত হবে কলেবর, ভূতের সদন । 
অতএব ভূতন।থে সদ ভাব মন ॥ 


আবিয়াছ জগতের মেল! ্বরশনে । 

দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে ॥ 

কিন্ত এক উপদেশ কর, অবধান 1 

ঠাটের হাটের মাঝে? হও সাবধান ॥ 

দেখে! যেন মনে কভুঃ নাহি হয় ভুল। 
কোরোন। কাছের সহ, কনকের ভুল ॥ 

ভারে দেখ একবার, বার এই মেলা । 
মেলার আমোদে মেতে, দেখোনাক মেলা এ 
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কাল। 

াপরূপ এক পক্ষী, জীরের না হয় গক্ষী, 
ছুই পক্ষ ছুই পক্ষ যার। 

জন্ম লাভ প্রভিপদে; পায় পদ প্রতি পদেঃ 
লোকে বলে পদ নাই তার ॥ 

বছুরূপী বিহঙম, ক্ষণে ক্ষগে নানা ক্রম 
বিন অঙ্গে ধরে অবয়ব। 

এলো! এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই, 
এই এই নেই নেই রব ॥ 

শূন্যে শৃন্যে উড়ে যায়) শুন্যে শুন্য চোরে থায়। 
শূন্যে শূন্যে আমু করে খ্বেষ। 

দেখা যায়১ওই যায়, আর নাহি ফিরে চায়, 
ছিল শীন এরই হোলো মেনন ॥ 

এই ভেড়া হোয়ে রাড় বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড় 
ঘান গেয়ে করিরে চরণ। 

মিথুন বন প্রায়, বিনাশ কনিতে তায়? 
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ ॥ 

দেখে তার মন মত, দয়্াঘাতে দগরথ, 
একেবারে করিরে নিধন ! 

করী অরি নাম ধরি, , স্শরথে করে করি। 
উদরেতে কৰিছে গ্রহঠ ॥ 
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গধে এক গুণযুতা, স্বভাবে প্রস্তা-হৃতা, 
সিংহ-প্রাণ করিল হরণ । 

একজন দস্থ্য আসি, মারিয়া তুলার রাশিঃ 
বধিবেক কন্যার জীবন ॥ 

তার দর্গ হবে মিছা, ংশন করিবে বিছা, 
বি] যাবে ধনুকের হাতে । 

ধনুর ধরিয়া ছিলে; মকর ফেলিবে গিলে, 
মকর মরিবে কুস্তাঘাতে ॥ 

কুম্ত জল জলে লীনঃ পরিশেষে এই মীন, 
এই দিন হবে পুনর্কার | 

স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা, 
এই ভাবে হইবে সঞ্চার ॥ 

প্রকৃতির কার্ষ্য যতঃ কভু নয় অন্য মত, 
এই ভাব এইরূপ সব ॥ 

এই রবে এই ভূমিঃ এই আষি এই তুমি, 
রর কিছ্বা রবে এক রব ॥ 

তাই বলি অদ্য নিশাঠঃ তোমারে দেখিয়! কশাঃ 
অস্থির হয়েছে ধম মন। 

এ সুখ কিহবে আর॥ ' এ প্রকার সবাকার» 
আর কি পাইব দরশন ? 

বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, , তুমি নাহি আর রবে, 
প্বি সহ এলে পরে অহু। 
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অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা, চাই? 
স্থির ভাবে রহ রহ রহ ॥ 


বাহ সে ১ 


শরীর অনিত্য | 


জীবন জীবনবি্ব স্থায়ী কতু নয় । 
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ 


পাতিয়া বিষম জাল, বৃখ! সুখে হর কাল; 
শরীর পেরেছ ভাল, ব্যাধির আলয় | 
অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভূতের বাসা, 


যেআশাম্ব ভবে আসা, তাহে হও লয় । 
জীৰন জীবনবিদ্ব স্থারী কতু নক ॥ 


দেহ গেহ নবদ্বার, তিন স্থান শৃন্ত তার” 
যাহে কর অধিকার, পুরস্কার নয় । 
বুঝিয়! নিগুঢ় মন্, নীতিমত কর কর্ণ্ম; 


পরে আছে ধর্প্মাধর্ম পরীক্ষার ভয় । 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥ 
আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার, 
কহ দেখি আপনার, সতা পরিচয় । 
সুদিলে যুগল আখি? , সকল ভইবে ফাকি, 
তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কষ্ক । 
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জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কড়ু নয় ॥ 
তোমার যে কফলেবর, কেবল কলের ঘর, 
দৃশ্ত বটে মনোহর, পঞ্চভূতময় | 
যখন টুটিবে কল, চুটিবে সকল বল, 
সুখদল হতবল, ছুঃখের উদয় । 
জীবন জীবনবিস্ব স্থায়ী কভু নয় | 


নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস কবে, 
বিষম বিক্রম করে, পাঁপ রিপু ছয়। 
ভ্রন-নিদ্রা পরিহুর, জ্ভান অস্ত্র করে ধর; 


রিগুদলে বশ কর, মন মহাশর । 
জীবন জীবনবিষ্ স্থায়ী কভু নয় ॥ 
অনিতা ভৌতিক দেহ* কার প্রতি কর সেই, 
এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয়। 
ব্দবধি থাকে কায়া, জ্ঞান-নেত্রে দেখ মায়া, 
ত্যজিয়া তাহার ছায়া, ছাড় ভ্রমচয় । 
জীবন জীবনবিষ্ধ স্থায়ী কভু নয় ॥ 
আমি সুখে আমি কই ফলিতার্থ আমি কই, 
আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয় । 
দারা পুজ্র পরিবার বল তবে কেব! কারঃ 
মোহযুক্ত এ সংসার, ফক্কিকারময় ॥ 
জীবন জীবনবিশ্ব স্থার্খী কভু নয় ॥ 
দবেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙগ ধর, 


কবিতা সং গ্রহ । 


সকলের প্রতি করঃ সরল প্রণয় । 

রসনারে কর বশ” বিভূগুপামৃত রস, 
পান করি লভে? বশ, হবে কাল জয় ॥ 
জীবন জীকনবিন্ব স্থায়ী কতু নয়। 

দয়া ধন উপকার, কর নিজ অলঙ্কার, 
গলে পর চারুহাঁর, বিশেষ বিনয় | 

মিছা ধন উপার্জন” ভবে ভাক নিত্যপন, 
স্ররণ করহ মন, মরণ নিশ্চয় । 
জীকন জীকনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয় | 

এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারের সার, 

, আত্মান্দপে সবাঁকার, হ্বদয়ে উদয় । 

জঅনিত্য বিষ বিত্বঃ নিত্যরূপে ভাব নিত্য” 
ভক্তি ভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময় । 
জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কডু নয় & 


০০০০ ০০০০ 


রোজসই ॥ 


অহরহ, অহরহ+.কত গত হর । 
এই আহঃ চা ক লোকে এই কয় ॥ 





'দিন রাত্জি ক শক মুখে পরিচক্ 


কবিতাসংগ্রহ । ৩১ 


দেখি বটে এই কাল, কলত অবৃষ্ট ॥ 

স্থখ ছুখ তেদে বলি, আপন অদৃষ্ট ॥ 
প্রপঞ্চ শরীর পেয়েঃ ষত দিন রই। 

এই কাল এই আমি এই মাত্র কই | 
নাহি জানি কেবাঃ কেব1, আমি কেবা হই । 
কতু ভাবি, আমি আমিঃ কভু আমি নই ॥ 
বই করি স্থিতিকাল, খুলে দেহ বই। 
ভবের খাতায় শুধু, করি ঢের! সই | 
বাজিল ছুটার ঘড়িঃ হলে। রোজসই ॥ 

আর কেন ওহে ভাই. কর হই হই ৯ 
বোঝ! গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই। 
কার প্রতি ভার দিই কার ভার বই ॥ 
আমি বলি এই এই' তুমি বল ওই | 

দেখ! যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই ॥ 
কুলে থেকে জল লহ, বলি পই পই। 


ডবিলে মায়ার হ্রদে, পাবেনাকো। থই | 


তত্তৃজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। 
সাংসারিক কত ক্রেশ, করিতেছ ভোগ । ' 
মনে মনে এই বোধ, শিক্ষা হবে যোগ ॥ 


সুখের বাধনা যত, করি পরিহার । 
নিরাহারে কভু থাকে, কু নীরাহার ॥ 





৩ 


কবিতাসং গুহ |: 


ইচ্ছাদীন আহার নাঃ চাহ কারো ই 
এরূপ সাধন! করি, কোন ফল নাই ॥ 
জলদের মুখ চেয়ে গগণেতে থাকে। 
শুন! যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে ॥ 
প্রাণাস্ত মহীর নীরঃ কভু নাহি লয়। 
চাতক চাতকী তবেঃ যোগী কেন নয়? 


বাহ্যিক বিষয়ে প্রায়? বাসনাবিহীন | 
লোকের সমাজে তুমি, সাজিয়াছ দীন 8 
ত্যজিয়াছ বসন, ভূষণ চারু বেশ। 

উলঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে, ভ্রম দেশ দেশ 
পরিচ্ছদ পরিহারে» প্রাজ্ঞ হলে পর | 
উদ্ধার হইত কতঃ খেচর ভূচর | 
শ্বেচ্ছাধীন চিরদিন, থা তথ। অ্রমে ॥ 

সুখ ভোগ আতিশয্য, নাহি কোন ক্রষে £ 
লজ্ছাহীন দ্লিগন্ঘর, নিজ ভাবে রয়। 

বনের গদ্দভ ভবেঃ যোগী কেন নয় £ 


স্বেচ্ছাচারী হয়ে ভূমি? শ্রেচ্ছাচাঁর ধর | 
খাদ্যাখাদ্য কিছু নাহিঃ বিবেচন! কর $ 
দ্ণ তত. জুথে রত ংশ্মমত প্রচার। « 
কোনমতে নাহি কর, আচার বিচার ॥ 


কবিতাসংগ্রহছ | ৩৩ 


খাহাঁ ইচ্ছ স্থথে তাহা, করিছ ভক্ষণ । 
তক্ষণ কখন নয়, যোগের লক্ষণ ঈ 
আহারের লোভে সদা, বেড়ায় ঘ্বুরিয় | 
ধাহ। পায়, তাহ! খারঃ উদর পুরিয়। & 
ভক্ষ্যাভক্ষা বিচারেতে, দ্বণ! নাহি হয় । 
শুকর শুকরী তবে, যোগী কেন নয় ৪ 


শরীরের সমুদয়, লোমকৃপ টেকে 1 
দিবানিশি থাক তুমি, ছাই ভন্ম মেথে & 

বড় ছট1 ঘোব ঘট, ভজনার জাক। 

নাঁঝে মাঝে উচ্চ রবে? ছাড়িভেছ ডাক 
ভ্রম হেতু ধোগততে, হারায়েছ দিশে । 
ডেকে ডেকে ছাই মেখে, যোগী হবে কিসে £ 
ভনম্মমাখ। কলেবর দৃশ্য ভরঙ্কর। 

ভয়ে কাপে খর থর দেখে যত নর 

থেকে থেকে ডাক ছাড়ে ভম্ম মাঝে রয় । 
কুকুর কুকুরী তবে, যোগী কেন নয় £ 


শীত গ্রীষ্ম সহা কর মিজ দেহ বলে । 
দুখ বোধ নাহি মাত্র, রৌদ্র আর জলে 
জল আর তৃণফল, করিয়া আহার । 
ভপস্যায় চিরকাল? কত্িছ বিহার 


টি 


কবিতাসংগ্রহ। 


সমভাঁরে সহ্য কর" পকল' সময় ॥ 
তপস্বীর এই যদি” সত্যধর্ম্ম হয় 

ভূণ জল খায় শুধু; কাননে বসতি । 
হিংসামাত্র নাহি করে: সদা শুদ্ধমতি 1 
শীত, শ্রীক্ম, রৌদ্র জল, সহ্য সমুদয় 
বনের হরিণ তবে, যোগী কেন নয় £ 


শিবহ্র্গা তার! রাঁম, বলিতেছ সুখে | 
সদ] কৃষ্ণ, রাধারুষ্জ রাধাক মুখে ॥ 
দেবদেবীঁ নাম সর্থ, ধনে পড়ে যত্ত। 
উচ্চ্চংস্বরে উচ্চারণ» কর ভূমি তত ॥ 
লোক মাঝে জ্ঞানী হও, স্তর্ব পাঠ করি 1 
দেবদেবী নাঁম নহে, ভবসিন্ধু-তরী পু 
কৃষ্ণ রাম সুখে বলি, মুক্ত হলে পর । 
মুক্তিপন্দ প্রাপ্ত হতো, বিহঙ্গ খেচর ॥ 
রাধাক্কষ্জ শিবছুর্গা, সদা সুখে কয় । 
গুঁক আঁর শারী তবে, যোগী কেন নয্ব £ 


মঠধারী হও তুমি, লইয়াঁছ ভেক । 
টা ভাই প্রভুপ্ঠরেম, সুখে অভিষেক £& 
সঙ্গতের সঙ্গওপে5'পঙ্গতে বসিয়া । 
অধর-আমৃত খাওঃ রষিয় রসিয়া ॥ 


কন্িত!পং গ্রন্থ ৩৫ 


পত্রে পত্রে এক করি, প্রভৃপ্রেম যাচ। 
উচ্ছিষ্ট আহার করি, বাহু তুলে নাচ ॥ 
শসাহার দেপ্িলে পরে, সস্তোষ্ষিত থাকে । 
লাঙ্গল বিস্তার করি, মেও মেও ডাকে ॥ 
পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, মনে তুষ্ট রয় | 
গৃহীর রিড়াল তবে যোগী কেন নয় £ 


রঙ্গ দিয়া অঙ্গরাগ, অঙ্গ সুশোভিত ॥ 
দেখে হয় মানুষের মানস মোহিত প্র 
শিইবেশ হতকেশ, অপরূপ ভাব । 
সমুদয় শরীরেতে, পরিপূর্ণ ছাব ॥ 
নাসিকায় চিত্র করাঃ তাছে রসকলি । 
গলায় ত্রিকণ্তি বান্ধা, গায়ে নাস্মাবলী ॥ 
ছাব মেরে ভাব জারি, তাহে কিবা ফল। 
তিলক কুতলি নহে? মুক্তির সমল ॥ 
বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী যদি হয় । 
মধুর ময়ুরী তবে, যোগী কেন লয় £ 


পুজা, হোম, যঙ্জ, যাগ নানারূপ ক্রিয়া! । 

গঙ্গাতীরে ধুমধাম, কোয়াকুষি নিয়া ॥ 
ছল তুলি সমান করি, পুঁজায় নিবেশ |. 

মানীর মালঞ্চ সব, করিয়াছ শেষ | 


৬ 


কব্তাসংথহ ? 


পিতলের গোপালের, পরম আদর 
নিশ্মাণ করছ শিব্চ কাটিয়। পাথর ॥ 
লইয়! পিত্তল খণ্ড, মাঁখাও চন্দন । 
মনে মনে ডাব তায়, নন্দের নন্দন এ 
খ্বাটিয়া প্রস্তর কানা) যোগী যদি হয়ও 
কাসারি তাস্কর তবে, যোগী কেন নয় & 


সুখ ছুধ কিছু মাত্র, রোধ নাই মনে । 
সমভাবে এক! ভূমি, বাস কর বনে ॥ 
দিবানিশি ধরাসনে, হুদিয়া নয়ন । 
কপ্টক তৃণের পৃষ্ঠে, স্থখেতে শয়ন ॥ 
গোপনে নিবিড় স্থানে, আছ মাত্র একা। 
মানুষের সঙ্গে আর, নাহি হয় দেখা ॥ 
এনপ বিরল ভাবে, রাস করি বনে । 
সি্ধ হয়ে বিভু পায়, ভ্রম মাত্র মনে ৪ 
নিয়ত নিজ্জন হয়ে, বনবাসে রয় । 

ভল্গুক শার্দুল তবে যোগী কেন নয়? 


শরীরে রিশেষ চি, করিয়া প্রকাশ । 
বাহিরে জানাও স্বীয়, ধর্মের আভাস ॥ 
বাধ্য করি নিজ মত্ত, বন্ধ করি দল। 
বিস্তার করিছ ক্রয়ে, ঘত যুক্তি বল | 


কবিতাসতগ্রন্ছ। ৩৭ 


ধন্দের চন করি, নাম হলো! জারি । 
নানাকুপ গীত বাদ্য আড়ম্বর ভারি ॥ 
সাধনায় সাধুভাব, স্বভাবে সরল । 

ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি, কিছু নাই ফল 
ঢোল মেরে গোল কোরে, জ্ঞানী ঘদি হয়। 
ল্টী নট, যাত্রাকর, যে।গী কেন নয় £ 


পরমার্ধ ৷ 


প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি । 
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি ॥ 
জগতের প্রিয় হও» ব্যবছর গুণে । 
জগৎ বন্ধন কর, ব্যবহার-গুণে ॥ 

যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেন্ধপ । 
জগ সেভাবে তোরে, দেখিবে দের়প ॥ 
প্রেম-বলে জগতের, প্রিয় হয় যেই । 
জগদীশ পুরুষের প্রিয় হয় সেই ॥ 


প্রণয় শিখিতে যার, মনে সাধ আঁছে। 
এখনি শিখুক গিক্বা, পতগ্গের কাছে। 


কবিত।স্ংগ্রথ 


দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা ॥ 
সনায়াসে স্বনলে, গুঁড়িয়। হয় স্লারা ॥ 
লাফ মেরে ঝাপ দিয়া, প্রাণ দেয় স্ুথে। 
একবার আহা, উহ, রুরেনাকো মুখে ॥ 
সহজে কি প্রেম কোরে তারে পাবি বোকা । 
চিরকাল এক ভাব, বুড়া হোয়ে থোকা ॥ 
জ্ঞানাগুণে ঝাঁপ দেরে, দূরে যাক্‌ ধোঁকা 
এখনি পুড়িয়া মর, হোয়ে প্রেম-পোঁকা। ॥ 


ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হোয়ে । 

ঘর ছেড়ে কিব! কাছ, থাক ঘর লোয়ে ॥ 
পেট নিয়া, দ্বারে ছ্বারে, যদি গুণ হাপু। 

এমন সন্ন্যাসে তোর, ফুল কিরে বাপু? 
ঘর ছেড়ে, ঘরে ঘরে, ন1] ফিরিতে হ্য়। 
তবে বাপু, ঘর ছাড়া, অনুচিত নয় ॥ 
রোসে থাকো! এক ঠাই, নীরব হুইয়] | 
ঠেঁচাওনা কারো কাছে, পেটে হাত দিয়] ॥ 


কদিন বাচিবে আর, কদিন বাঁচিবে 2 
তাবে ক্ুদির আর, জীবন যাপিবে £ 
'কধিন ধরিবে গার, দেহের এ বল? 
কদিন চলিবে আর, দেহের এ কল? 


কবিত সংগ্রহ । ৩% 


কদিন ইক্জ্িয়িগণ, রবে আর বশ? 
কদিনু করিবে ভোগ, বিষয়ের রস ১ 
জীবন জীবনবিশ্ব, স্থায়ী ফভূ নয়। 
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্‌ কি হয় ॥ 
শত বর্ষ পরমায়ু, লিপি বিধাতার । 
রজনী হরণ করে, অদ্ধভাঁগ তার ॥ 
বালা; রোগ, জরা, ছুঃখ, বিষম জঙ্জাল। 
বিফলে বিনাশ হয়, তার অদ্ধকাল ॥ 
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাঁল যাহা । 
কলহ, দম্পতি-স্থখে, নই হয় তাহ? ॥ 
তথাপি কিঞ্চিৎকাপ, বাকি যাহ! রয়। 
দলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহা ক্ষ ॥ 
অহরহ পাপপথেঃ চালে দেহ রথ । 
ভ্রমেও ভাবে ন1 জীব, পরমার্থপথ ॥ 
গতকাল পুন কিছু আসিবে না আর। 
আসিছে যে কাল, তাহা স্থিত থাকে কার ? 
বর্তমান কাল শুধুঃ হিতকর হয়। 
করিতে উচিত যাহাঃ কর এ সময় ॥ 


কেন আর কাঁল কাট, হেলায় হেলায় ? 
জীবন করিছ শেষ, খেলাক়্ খেলায় & 
আর কত ঘুরিবে হে, মেলায় মেলায় 2 


কবিতাসংগ্হ। 


এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায় ॥.. 
ভূতে করে হাড় গু ড়া, চেলায় ঢেলায় । 
জানন1 কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায় ঃ 


মুক্তি মুক্তি করি সদা; যত নারী নরে | 
কথায় বসাঁর়ে হাট; কেনা বেচা করে ॥ 

কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান । 
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাহি কাণ ॥ 
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো! নাই। 
কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই 
প্রকূতি প্রকৃতি পেলে; আকৃতির নাশ। 
পচে পাচ মিশা ইয়া, হয় অপ্রকাশ ॥ 
অবিনাশী আম্মা এক, স্বভাবেই রয়। 

বল তবে এ জগতে, মুক্তি কার হয় ?£ 


খা 








সংগীত। 
রাগিনী ললিত--তাল আড়া ! 


_ কি হবে কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে। 
কত দিনে পাব আমি প্রবোধ কুমার ছে? 
ভূতময় যত হয়, কিছু তার সাঁর নয়, 


কবিতাসংগ্রহ । 


সদানন্দ শিবময়॥ তুমি মাত্র সার হে ॥ 


কেহ নাই তব সম, প্রাথাধিক প্রিয়তম, 
মানসমন্দিরে মম, করহ বিহার হে। 

সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ কিরূপ ৰূপ. 
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে॥ 

মনোষয় রূপ দেখে, অন্তরে বাহিরে রেখে; 
নিরস্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে 

সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময়, 
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে 

কতরূপ কতরূপ দেখিতেছি যতরূপ, 
তাবতেই তবর্ধপ, রোয়েছে প্রচার হে ॥ 

দেখে এই ভবরূপ, না! দেখে যে তব রূপ, 
হায় একি অপর্ধপ, বুথ জন্ম তার হে॥ 

অচল সচলচয়, রূপ শোভ। যত হয়, 
সকলেরি দয়াময়, তুমি মুলাধার হে & 

তোম।র বিভাস তায়, যদি না প্রকাশ পায়, 
একে একে সমুদয়, হয় অস্ধকার হে ॥& 

কেমন মনের ভুল, জীব সব বুঝে স্কুল, 


ভব-মূল, তব মূল, বোধ আছে কার হে? 

না চিনিয়া আপনায়, তোমায় চিনিতে চাদ, 
সাতারে কি হুওয়! বায় পারাবার পার হে? 

মিছে কাল হরিলাম, মিছে ভাব ধরিলাম; 


৪৯ 


৪২ 


কবিতাসং গ্রহ । 


কিছুই না! করিলাম, নিজ উপকার হে॥ 

ভয় করি পর-ক্রোধ, অনুরোধ উপরোধ, 
জনমের পরিশোধ হইল এবার হে। 

আমি দ্বিজঃ আমি মুচি আমি পাপী, আমি গুটি, 
এ অরুচি, এই কচি, দেশ-ব্যবহার হে ॥ 

মতে মতে দিয়া মত, সময় হইল গতঃ 
এখনে রাখিব কত, পাপ দেশাচার হে ॥& 

কেব! বিপ্রঃ কেবা মুচি, কে অগুচিঃ কেবা শুচি, 
দেখিতেছি মিছামিছিঃ এ সব ব্যাপার হে ॥। 

বৃথা করি পরিশ্রম, তোমার কপার ক্রম, 
বিনা এই ঘোর ভ্রম হবে না সংহার হে ॥ 

অবিদ[র ঘোর জোর, রজনী না হয় ভোর, 
কেবল করিছে সোরঃ চোর অহঙ্কার হে ।। 


যতদিন শক্র সবে, প্রবল হইয়া রবে; 
ততদ্দিন এই ভবে, ন! দেখি নিস্তার হে॥ 
বপুবাসে রিপুদল, প্রকাশ করিছে বল, 


ক্রমে সেই দলবল? হতেছে বিস্তার ছে। 
থাকিতে সরল সোজা; ন1 হইল সার বোঝা, 
ক্রমেই ভ্রমের বোঝা, হইতেছে ভার হে|। 


আমার দেখিয়া! দ্বীন, এখন সুদিন) দিনঃ 


তবে জানি তৃক্তীধীন, করুণা অপার হে ॥ 


' গত বত হয় ভাবী, তৃতই ভাবেতে ভাবিঃ 


কবিতা সংগ্রন্থ। ৪৩ 


সেরূপ ভাবের ভাব'ঃ কবে হব আর হে 
গুপ্ত কথ! নাহি কোয়েঃ হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে, 
আমি কেন গুপ্র হোয়ে, ভূগি কারাগার হে ॥ 
দিয়েছ ঈশ্বর নাম, ন1 দ্রিলে ঈশ্বর. ধাম, 
ঈশ্বর তোমার নাঁম করিয়াছি সার হে ॥ 
কি করিব নাম নিয়া, তুষিলেন। ধাম দিয়, 
নামে ধামে এক করাঃ বিহিত বিচার হে! 
বিবেচনা সুখালয়, ক্রিয়৷ সব গুভময়, 
সকলেই যেন কয়, ঈশ্বর তোমার হে ॥ 


০ 


প্রণাম তোমায় 


প্রভাকর প্রক্চাতে, প্রভাতে মনোলোভ! । 
দেখিতে জুন্দর অতি, জগতের শোভা ॥ 
আকাশের অকন্মাঞ্চ আর এক ভাব। 

হর দৃষ্ট নব স্পট, স্থখদ স্বভাব ॥ 

তরুণ তপন হুরেঃ তরল তামস। 

লোহিত লাবণ্য হেরি' মোহিত মানস ॥ 
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবাস্তর ! 
থরতর কর কর হন, দিবাকর ॥ 

ক্রমেতে ক্রমের হাস, পশ্চিমেতে গ্রতি | 


€8 


কবিত।সং গ্রহ । 


দিন যত গত» ততঃ দীন দিনপতি ৪ 
পরিশেষ পুনর্ববারঃ ঘোর অন্ধকার । 
প্রপাম তোমায়? প্রভু” প্রণাম আমার ॥ 
এখনি স্থজন করি, এখনি সংহার । 
তোমার অনস্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?£ 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 
প্রণাম তোথায়, প্রভূঃ প্রণাম আমার ॥ 


প্রস্চলিত কত ফুলঃ বন উপবনে । 
শত শত শতদল, শোভা করে বনে ॥ 


কুহ্ছমের বাস ছেড়ে, কুহ্থমের বাদ। 


বায়ু তরে এসে করে, নাসিকায় বাস ॥ 
মধুভরে-টলটল, ঢলঢল রূপ । 

আঁস্যভর হাস্য তা, দৃশ্ী অপরূপ ॥ 
মাজে মাজে যত দ্বিপ্নঃ নিজ নিজ দলে। 
রস খায় যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে । 
শরীর পতন করে, ধন্ত তার ক্রিয়া । 
বাচায় অদংথ। জীব, মকরন্দ দিয়া ॥ 
ক্ষপপরে সেই শোভা) নাহি থাকে তার। 
প্রখাম তোমায়, গ্রতু, প্রপাম আমার ॥ 
এখনি স্থাজন করি, এখনি সংহার। 
তোমার অনন্ত লীলাঃ বুঝে লাপ্য কার ৪ 


কধিতানং গ্রহ । ৫ 


এই দেখি এই আছেঃ এই নাই আর । 
প্রণাম তোমায়, প্রভু? প্রণাম আমার ॥ 


নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস । 
শ্বেতময় সমুদয়? অমল আকাশ ॥ 

পুন দেখি নব নব? অসম্ভব সব। 

শ্বেত? গীত, নীল, রক্ত; কৃষ্তবর্ণ নভ ॥ 
আর বাঁর দেখি তার, নাহি সেইরূপ । 
সজল জলদজালে, জগঞ্ছ বিরূপ ॥ 
ণয়নেরে লজ্জা দেয়ঃ অন্ধকার রাশি । 
তাই দেখে মাজে মাজে, চপলার হাসি & 
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই 'ভাব। 
স্বভাবের সেই তাব/ঃ হকে না অভাব ॥ 
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি? সকলি বিকার । 
প্রণাম তোমায় প্রতুঃ প্রণাম আমার ॥ 
এখনি স্থজন করিঃ এখনি সংহার । 
তোমার অনম্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার £ 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 
প্রণাম তোমায়, প্রভুঃ প্রণাম আমার ॥ 


এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব । 
এই ূপঃ এই রস? এই আছে রক ॥ 


৪৬ 


কর্কিত।সং গ্রন্থ । 


এই হস্ত এই পদ: এই আছে সক 
এই এই, আর নেই, পরে এই শব 
এই ত্রীতাঃ এই পুত্র” এই পরিবার । 
এই হাসা; এরই সুখ; এই হাহাকার ॥ 
এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকন'। 
এই চিন্তা, এই শত্তিি, এই বৃদ্ধি মন ॥' 
এই মেধা. এই ঘর্তু, এই অনুমান | 
এই তুমি, এই আমি, এই অভিমান । 
ক্ষপপরে আমি কোথা) কেবা,আর কার? 
গ্রথাম তোমায় গ্রভূ, প্রণাম আমার | 
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহ্র । 
মার অনন্ত লীল! বুঝে' সাধ্যকার £ 
খই দেখি এই আছে. এই নাই আর 1 
গ্রণাম তোমায় গ্রভু, প্রণাম আমার, 


হি টিেেটি 02৩০৩ 


তত । 


ফলেবর কুটীরেতে ইন্দ্রিয় তস্কর 
ধরিয়! প্রবল বল, আছে নিরস্তর 1 
পরমার্থ পুক্রযার্থ,'করিছে হরণ। 
আকবর কেছ মাহি” করে দরশন ॥ 


“কবিত।সংগ্রস্থ । এ 


রেমন অক্ঞান হোয়ে, আছে সব জীব: 
কখনে! করে না মনে, আপনার শির ৪ 
নিজ ঘরে চুরি তাঁর, শাসন ন1 হয় | 
হরিতে পরের ধন, ব্যাকুল হৃদয় ৪ 


নিজ জ্ঞান আছে যার, মানুষ সে হয়। 
কতানহন ফত জীব, পণ্ড সমুদয় ॥ 
'প্রাতে করে মল মৃত্র, সবে পরিহার 
দিব! দ্বিপ্রহরে করে, সবাই আহার ॥ 
নিশিতে ক * & পরেনিদ্রাযোগ । 
প্$টতেও কোরে থাকে, এইরূপ ভোগ ॥ 
নর যদি রিপুজগ্ী, জ্ঞানেতে না হবে । 
পশুর সহিত তার, প্রভ্দে কি তবে ঃ 


আপানার দেহ আর? আপনার দারা। 
অন্বায়াসে রক্ষা করে, পণ্ড পক্ষী যার ॥ 
সে রড় বিরম নহে, কষ্টিন তো| নয় । 
স্বভাবের ধর্মে তাহা, সহজেই হয় ॥ 
ক্রিয়াপাশে বন্ধ লব, যে 'দিকেতে চাই । 
পরতত্পরায়ণ, দেখিতে না! পাই ॥ 
জানীরে মানুষ বোধে নমক্কার করি । 
মাথায় যুকুতাহার, সেই করীররী। 


৩৮” 


ক্বিতাসংগ্রহথ । 


ডাকছেড়ে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কত )' 
লানাকধপ বেশ ধরে, দাস্তিকের মত ॥ 
কু ছুর্গী, কু শিব, কভু বলে হরি। 
করে ধন আহরণ প্রতারণা করি ॥ 
রাকৃসিদ্ধ, মন্ত্রসিঞ্থঃ ছলেতে জানায় । 
রাগী, বনী, ভল্ম করে, কথায় কথায় || 


'আপলারে বড় বোলে, মরে অভিমানে । 


গ্লাথচ সে আপনারে? কভু নাহি জানে ॥ 


সদাই আসক্ত বন, সংসারের সুখে | 
শোক আর তাপ পেয়ে, দগ্ধ হয় তুখে॥ 
[ংসারের যত ধর্ম, সকলি সে ধরে। 
কিছু নাছি বাকি রাখে, সকপি সে করে। 
আথচ লোকের কাছে, আর রূপ হয়। 
আমি হই ব্রচ্মজ্ঞানী, এইরূপ কয় ॥ 
জন মাঝে কেহ নাই, অজ্ঞান তেমন । 
রুর্দ আর প্রহ্ম তাঁর, উত্তয় পতন ॥ 


শ্রতিদোষে স্মতিহীনঃ বাকা নাহি ধরে । 
দর্পনে ধয়েছে দোক্নঃ দর্শনে কি করে ? 
পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কৃপে। 
উঠিবার শৃক্তি আর) নাছি কোনরূপে। 


ক্ারভাঁমংতাহ 1 8১৯ 


£এএকেতো! অধীর অগ্ধঃ তাহাতে বধির | 
কি করিলে কি হইবে, নাহি পায় স্থির ॥ 
করিয়া পরমপথেঃ কণ্টক প্রদ্দান | 
ব্য নিয়া করে শুধুঃ অর্থের সন্ধান ॥ 


'রদ্ধ করি রাক্যব্যহ কার্য অলঙ্কারে। 
পুরাণাদি শাস্ত্র শন্ত্র, রাখে ধারে ধারে 
পরস্পর মত্ত সবে» বিচার-সমরে ॥ 
কিসে জয়লাভ হয, এই আশা করে ॥ 
“বচনের ন্ত্র ভূলে, ব্যাকুল চিন্তায় । 
পরম ভারের ভারে, অভার ঘটায় ॥ 

কিছুমাত্র নাহি লক, ভিতরের সার । 

শ্ান্্রের সড়াব ভেঙেগ একে করে আর 


বোবা! বোনা! পুথি গাড়ে, মর্খ্দ নাহি লয় । 
মিছে পোড়ে কি হইবে, নাহি ফলোদয়।। 
বৃথা পরিশ্রয় করে, হরে আয়ুধন $ 
অবোধের পাঠ আর; অন্ধের দর্পণ ॥ 
বুদ্ধিমানে শাস্ত্র পড়ে, তত্ব লয় গান । 
অবোধে কি পাবে তত্ব, তত্ব কোথা তর ? 
শববোধে গুধু হয়, বিদ্যার প্রকাশ ৭ 

ংসারের মোহ তায় নাহি হয় নাশ ॥ 


৫ 


কবিতা সংগ্রহ ॥ 


কোন নর কোটি বর্ষ, বেঁচে যদি রয় । 
তথাপিও শান্তর পোড়ে, শেষ নাহি হয় ॥ 
কত গুণ সস্ভাবন্ঞঃ হয় একাধারে । 
শারররূপ সিন্ুপারে, কে ষাইতে পাত্রে £ 
কর কর যত পার, শাসকের আলাপ। 
কিন্ত তাকে মন যেন, না দেখে প্রলাপ £ 
দেখিবে প্রত্যক্ষ যাহা, মেনে লবে তাই । 
বচন গ্রহণে কোন্‌; প্রয়োজন নাই ॥ 


এলায়ুহর রিঙ্গকর' শাস্ত্র ষমুদয় | 

সমুদয় শান্স পোকেঃ জ্ঞান কার হয় 2 

শান্তর পাঠে নাছি হয্স' মালিন। মোড়ন । 
কথনই শাস্ত্র নয়, মোক্ষের কারণ ॥ 

বিদ্যা কিছু অন্তরের আধার না হরে । 
মুক্তি আর জ্ঞানপথে, বিড়ম্বনা করে 4 

গা পোড়ে বিদ্যা শিখে, ঘোচে ন! বন্ধন ॥ 
মুক্তির কারণ শুধু একমারে মন 


রেছে বেছে সার লও, শাক্সালাপ কৰি । 
ংস যথা ক্ষীর খায়, মীর পরিহরি ॥ 

অস্ত ভোজন কি, তৃপ্তি লাভ যার । 

আহারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তাত ॥ 


কাঁবতাসংশ্রহ | &১ 


গহুজেতে সমুষয়। দৃষ্টি যেই করে 

বৃদ্ধ হোলে সে কখন “চসমা” না ধরে 
ছেঁটে না কোৌচোট খার, চলে যেই তেজে। 
সে কি কু যাষ্ঠি ধরেঃ বরীবুড়ী সেজে £ 


প্রেম আর ভর্তি হয়, সর্বমূলাধার । 
ভগবানে ভক্তি কর, ষনে মেনে সার ॥ 
ভক্তিভরে গুভু পদে, যে সঁপেছ্ছে মন ॥ 
সেকি আর করে কু, শান্ব আলাপন ঃ 
বিচার, বিতর্ক তার? মনে নাহি লয় । 
কোনমতে বাহ তার, গ্রাহ আর নর ॥ 
শা ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ । 
পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন ৪ 


6২. 


কবিত।সংগ্রহা।' 


খল ও নিন্ছুক.। 


মহৎ যে হয় তাঁর সাধুব্যবহার ! 


উপকার বিন! নাহি? জানে অপকারণ॥ 


দেখহ কুঠার করে, চন্দন ছেদন । 

চন্দন স্সবাস তারে, করে বিতরণ ॥ 
কাক কারো.করে' নাই, সম্পদ হরণ | 
কোকিল করেনি'কারে, ধন বিতরণ ॥ 
কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে। 
কোকিল অখিলপ্পিয়, সুমধুর গানে ॥&, 
গুণময় হইলেই» মান সব ঠাই । 
গুগহীনে সমাদর, কোন খানে নাই ॥ 
শারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে । 
যস্ব কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে 2 
অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল £ 
উপদেশে কখন কি, সাধু হয় খল ৪ 
ভাল, মন্দ” দোষ+ গুণ, আধারেতে ধরে ।' 
ভূজঙ্ক অন্নত খেকে” গরল উগরে ॥ 
লবণ-জলধি-জল. করিষ়া! ভক্ষণ ॥ 

জলধর করিতেছেন সুধা! বরিষণ ৪ 

জনে জুষশ গায়ঃ কুষশ ঢাকিয়া | 

ফুদ্ধনে কুরব করে সরব নাশির1। | 


কবিতাসংগ্রহ। ৫৩ 


মিশনরি । 


যথার্থ যে মূলধর্শ, গ্বতন্ত্র তাহার মর্শ, 
বন্ধ হেতু নাহি যায় জানা । 

নানা জাতি মানা মত, উদ্ধারের নানা পথ; 
জাতিভেদ ধর্্মতেদ নানা | 

পরমেশ কূপামর, এক ভিন্ন ছুই নয়, 
সবার উপাস্ঠ হন যিনি । 

শ্বেত, গীত, কৃষ্ণবর্ণঠা.: নরনারী ষত বর্ণ, 
সকলের ভ্রাণকর্তা তিনি 1 

এই যে অধিল বিশ্ব, দ্ব,লরূগে হয় দৃশ্য, 
স্ুপ্রকাশ্ঠ শৌভা অপরূপ । 

প্রকাশিয়া অনুরাগ” বহু খণ্ডে করি ভাগ, 
শজিল মনুষ্য বহুরূপ ॥ 

যত দেখ ছিশ্ ভিশ্নঠ় তিন্ন ভিন্ন ধর্খচিঙ্ক। 
তার সেই ইচ্ছা সমুদয় । 

ভিগ্ন রূপ ভিন্ন ভাষাঃ ভিন্ন বোধ তি আশা 
কিন্ত তাছে নিজে ভিশ্ন নয় | 

বিফল বুদ্ধির ভুল, অতএব বলি স্থূল, 

শুন ভাই মিশনরি মন। 


৫৫ 


কবিতাপং গ্রহ 1 


শরীর ভার তবর্ধে, বাস কর মহা! হর্ষ” 
দ্বেষাদ্বেষে' নাহি প্রয়োজন ॥ 
আপনার মত যাহা. শ্বজাতি সমীপে তাহ, 
ব্যক্ত কর ঈশুগুণ গেয়ে । 
বার বার এ প্রকার, ভ্রমে কেন ভ্রম আর, 
হ্িছদের পরকাল থেয়ে ৭ 
জুপজাতি স্ুনিপুণচ তারা জানে ঈশু-গুণ, 
কোরাণে যবন নাশে থেদ। 
তোমাদের বাইবেলে,  তোমাদেরি স্থখ মেলে, 
আমাদের শিরোধার্য্য বেদ ॥ 
শান্্বল বাহুবল, উপদেশ যত বল, 
বুক্কিবল সর্বশ্রেষ্ঠ বটে । 
সকল জীবের ভাব,  শএ্রক ভাবে আাবিতাব, 
সেই নিত্য নিয়স্তা নিকটে ॥ 


কৰিতাসং গ্রহ? ৫. 


বিষয়ে সুখ নাই। 


জন্মিলে মানুষ এক, সঙ্গী নাই কেহ । 
কেবল আপন প্রতি, আপনার ম্বেহ ॥ 
একের ভাবনা! মীত্র, এঞ্রকরপ বলে । 
মানুষের স্বভাবেতে, ছুই পদে চলে ॥ 
প্েষ-রাগশূন্তা মন, স্ষুগ্ কভু নক । 
আপনার সম দেখে, জীব সমুদয় ॥' 
হধেতে ভ্রমণ করে, সম্তোষের বনে । 
সহজে সহজ ভাব, লাভ হয় মনে | 
বিবাহ হইলে শেষ, ভাসে ক্রেশনীরে । 
দ্বিতীয়, দেহের ভার, পড়ে এসে শিক ॥' 
গগনে হয় বার রোধঃ অসার সংসার । 
হিতাহিত বিবেচনা, নাহি থাকে আর ॥ 
রমণী-রঞ্জন হেতু, কামনার ফাঁদ। 
সংসার-সাগরে বাধে, রিষয়ের বাধ ॥ 
পূর্ণশশী সম শোভা, যুকতীর মুখে । 
ঘোর ক্ষুধা ধা ্রমে, বিষ খা সুখে ॥ 
« স্্রীবুক্ধি: প্রলয়করী ” শাস্ত্রে এই বলে । 
চতুষ্পদ পণ্ড প্রায়, চারি পার চলে 
অর্থের কারণ হয়ঃ উপাঞর্জনে মন । 
নান। ছল প্রতারণা) করে অন্বেষণ ॥ 


€ড 


কবিতা সংগ্রহ । 


বোধহীন সদা ক্ষীণ, না বুঝে বিশেষ । 
দারণ ছঃখের দশা, প্রাপ্ত হয় শেষ? 
জন্মিলে সস্তাঁন হয়, অন্য প্রকরণ । 
তৃতীয় দেহের চিত্তা, উদয় তখন ॥ 
লালন পালন হেতু, বিষম ব্যাকুল । 
অকৃল চিস্তা-অর্ণবেঃ নাহি পায় কুল॥ 
চতুষ্পদ নাহি থাকে, ছয় পদ হয়। 

পণ্ড ঘুচে কীট সম, হোয়ে শেষ রয় ॥ 
ভ্রমময় মায়ান্যত্রে” যুক্ত একেকাঁলে । 
উর্ণনাভি্ বদ্ধ যথা আপনার জালে ॥ 
এইকরূপে ক্রমে তঃ বাড়ে পরিবার । 
সম্তকে ততই পড়ে? সংসারের তার ॥ 
তখন অনেক ধনে, প্রয়োজন হয় । 
কোনরূপে নাহি রহে, কোনকপ তয় ॥ 
সমুদ্র লঙ্ঘন করি? অতয়.অস্তরে | 
অনাসে ভমণ করে দেশ দেশাস্তরে | 
বহুকষ্টে যদি কিছু” উপার্জন হয় । 
নানারূপ বিড়ম্বনা, ভোগের সমস ॥ 
রোগের প্রহারে যায়, ভোগের প্রয়াস । 
নতুবা শমন করে, জীবন বিনাশ ॥ 





'* উর্ণনাতভি-্মাবন্তীসা | 


কবিতাসংগ্রহ। ৫৭ 


ধদ্যপি জীবিত ভাই, থাকে সেই জন। 
সখের আস্বীদ নাহি, পায় তাঁর মন ॥ 
পরিবার মধ্যে নহে, সকল সমান ॥ 
গরম্পর মনে মনে, মহ! অভিমান ॥ 
যখন যাহার মনে, তুষ্টি নাহি হয়। 
তখনি অমনি ভার, মলিনহদয় ॥ 
গ্রই্ধপে জর জর, বিষয়ের বিষে । 
বিষক্সী পুরুষ তবে, স্রত্খী হবে ক্ষিসে & 
জম্পদ রক্ষণে বহঃবিপদ সঞ্চার | 
অতিবৃ্ঠি, অনাবৃষ্টি, অগ্রিভয় আর ॥ 
চোর-ভয়ে, রাঁজ-ভয্নে, ভীত প্রতিক্ষণ | 
কিরূপে মানব পায়, সুখের আসন ঠ' 
বিষয় বিবাদ কত, ক্রোধের নিধান | 
দ্বেষ, হিংস1 সমুদয়, হয় বলবান ॥' 
ওতিদ্বন্ছে অর্থনাশঃ রাজার সদনে ॥' 
কদাচ না দেখে মুখ, দয়ার দর্পণে ॥ 
চিরকাল রক আমি, এই ভ্রম ধরে | 
মরণ নিকট অতি, স্বরণ ন। করে ॥ 
সংসারী জীবের এক, স্বতন্ত্র বিধান |! 
আনন্দ অন্তরে তা'র, নাহি পায় স্থান ॥ 
পরিজন ৫কহ ভোলেও-কুকার্ষ্যেতে রত ॥' 
ভখনি. লক্জায় তার, হয় মুখ- নত & 


৫৮ 


কবিত।স গ্রহী। 


হলে পুলের পীড়া, কতই জঞ্জাল। 
প্রতিদিন গ্রাতে উঠে, পাচনৈর জ্বাল | 
ওষধ পথ্যের তরে, |চস্তায় মোহির্ত। 
ক্ষর্পে ক্ষণে পরামর্শ, বৈদোর সহিত 
রিলে সম্ভান হয়ঃ পাগলের প্রায় ॥ 
শোকে সব বণ বুদ্ধি, লোপ পেয়ে যায় ॥ 
মার়ামদে মত হোয়ে, মনে শোক আনে। 
কার পুজ, কেবা আমি, কিছু নাহি জানে ॥ 
ত্যজির1! আহার নিদ্রা, ইঃথে হরে কাল। 
মোঁহকুপে মখ্ব হোয়ে? যায় পরকাল ॥ 
হে' বিভো করুণাময় ! দূর কর খেদ। 
মছামায়াজলপাশ, সব কর ছেদ ॥ 
বিবে্ধ, বৈরাগ্য ছই, এ ঘোর সঙ্কটে । 
নিয়ত নিযুক্ত থাক; মনের নিকটে ॥ 
দয়া, ধর্ম, সত্য আদি, সেনাগণ যত ॥ 
করুক বিপক্ষে, সংগ্রামেতে হত ॥ 
মিথ্যা, রাগ, প্রতারণা, শক্রকুল যারা । 
থরতর জ্ঞান-অঙ্গে, সব হবে সারা ॥& 
জগতে কেবল হয়ঃ সত্যের প্রচার । 
মিখ্যার বাতাস যেন, নাহি বহে আর & 
ভবের ভৌতিক খেলা, মিছে সমুদয় 
একমাজ সত্য তৃমি; বোধ যেন হয় 


কিকিত।যংগ্র্থ | ৫৯ 


মি সত্য নিতাৰ গা, এই জানি সারে ॥ 
আত্মারূপে বিরাজিত, ভ্দয়ে আমার | 
মেমন তেমন তুমি, বিফল বিচার 
মশনোময়রূপে লহ, প্রণাম আমার ॥ 


রিনি 


নিগুন ঈশ্বর ৷ 


কাতর কি্কর আমি, তোমার সন্তান । 
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥ 

রার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্‌। 
একবার, তানে তুমি, নাহি দা কাপ. || 
সর্বদিকে সর্ব লোকে, কত কথা কয়. 
শিবণে যেসব রব, প্রবেশ না হক ॥ 

হায় হায় কর কায়' দড়িল কি জাল? । 
জগতের গিতা হোয়ে, তুমি হোলে কালা ! 
“মনে সাধ কথা কই, নিরটে আনিয়া । 
ঘমধীর হোলেম ভেবে, বধির জানিয়া ॥ 
সে ভাবেতে ডাকি আমি+ মনে লয় মেটা । 
কাণ.রুক্দে কান. কর, ভাল নয় সেটা ॥ 
কার কাছে ছঃখ আর, করিব শ্রকাশ। 

কে আর গুনিবে সবঃ মনের আর্দাস ? 
গুহিল তোমার একঃ কাল] পরিবাদ |. 
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কবিতীসংগ্রহ | 


রেল শ্রুতির দোয়ে, হইল প্রমাদ 
শ্রুতির হইলে দোষ, স্বৃতি কোথা রয় ২ 
দর্শনে রি হবে আর, কিছু ভাল নয় ॥ 


»মাবার কি কথা গুনি, প্রকৃতির কাছে । 
তোমার নয়নে নাকিঃ দোষ ধরিয়াছে £ 
লোচনের দ্বার আর, না হয় ষোচন। 

অন্ধ হোয়ে পোস্ডে আছ, করিয়া শরন ॥ 


চারিদিকে আপনার, পরিবার যারা । 


/অনিবাঁর হাহাকার, করিতেছে তারা ॥ 
তুমি বপ্গি অন্ধ হোয়ে, চক্ষু বুজে রবে । 


গমামাদের দশায় কি, হবে বল তরে £ 


ঘৃষ্টিহীন যদি হয়»-পিভার নয়ন । 
ল্মতের সন্তাপ তবে, কে করে হরণ ॥ 
জ্িলোকের নেত্র ঘিনি, নেত্র নাই-তীার। 


কে আছে কাহার কাছে দাড়াইব আর £ 


উঠ উঠ মিছে কেন, রলি বারে বারে। 
জেগে ফ্লেঘুয়ায় তারে, কে জাগাতে পারে € 
অন্ুন্ভবে বুরিলাঁম, কাণ! ভুমি রটে । 
নতুবী কি আমাদের, দুঃখ এত ঘটে ? 
দর্শনেতে গত দি লাহইত দোষ। 

নিয়ত থাক্তিত পুর্ণ, নস্কীষের কোয় ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । ৬ 


আবরার কি সর্ঝানাশ হোয়েছ অচল । 
শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল ॥ 
হয় দৃশ্ত এই বিশ্ধ* যাহার সম্পদ । 
এমন পর্দের পতি, হারালেন পদ ! 


চলিবার শক্তি নাকি, কিছু নাই আর € 
বিপদ হইলে তুমি, বিপদ আমার ॥ 
আপনিই যদি সুমিঃ পোড়েছ বিপদে । 
ভবে আর সন্তানেরে, কে রাখিবে পদে £ 
পদে পদে তব পদে, মন যদ্দি রয়। 

আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয় ? 


গোপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ । 
তা হইলে কিসে আঃ পাব বল পদ ? 
পিতা হোয়ে যদি নাহি' পদে দেহ পদ । 
তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ ॥ 
(তামার যে পদ.তাহা, আমারিতো। পদ । 
তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ £ 
পদ-দান ভয়ে যদ্দি, নাঁ শুনিলে পদ । 
তবে কেন বোকে মরি, মিছে ছাড়ি পদ্দ ॥ 
কিন্ত পিতা৷ যে সময়ে, ঘটিবে বিপদ ॥ . 
সে সময়ে পাই যেন বিপদের পদ 

৬ 


৬২. 


কবিতা সংগ্রহ | 


গুনিলাম আর এক, কথ! ভরঙ্কর | 

নিজে তুমি ভব-করঃ কিন্তু নাই কর্‌ ॥ 

এই বিশ্বঃ যার করে, বিশ্ব, করে যেই। 
বিশ্বকর বিভু হোয়ে? করহীন সেই ॥ 

যে গুনিছেঃ সে হাসিছে, কারে আর কৰ। 
কেমনে বুধাব আমি, কর নাই তব £ 

বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুপাকর । 

অকর যদ্যপি তুমি, নাহি ধর কর | 
দিবাকর নিশাকরঃ ছুই করকর। 

নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর? 
বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে | 
দ্বভাবেই করহীন, কত্প নাই বটে ॥ 

যখন এ দেহ তুমি, করনি নিষ্কর। 

তখনি জেনেছি ভুমি, আপনি নি্ষর & 
বুঝিতে ন! পারি পিতা, তোম্বার এ লীলে। 
নিফর হুইস্বা কেনঃ নিষ্কর না দিলে ? 
পাটা নিয়, যে ভূমি, দিবাছ তুমি নাথ। 
পরিমাণ মাক তার, সাড়ে তিন হাত 
তাহাতে অসার মাটি, কাট! বনময় । 
কেমনে নুশদ্য হবে+ উর্ধরাতো নয় ॥ 
কেবল বাড়িছে বন, চাক্ষ'হবে কিসে। 
সঙ্কুরিত হোলে তরু, কাটে কাম" কীণে ॥ 


কবিতাসংশ্রহ ৬৩ 


স্থবিচার নাহি কর, হোয়ে তুমি রাজা । 
কিন্ূপে বাচিবে প্রজা, সদা গুকো হাজা ॥ 
বিপদ আমার "পক্ষে, রক্ষে কিসে হয় । 
প্রতি কাল, এসে কাল, করে কর লয় ॥ 
কোনন্ধপে তার কাছে? নাহি চলে ফাকি | 
জম। জমি কড়া কমি, নাহি রাখে বাকি ॥ 
করি বা কিঃ তার বাকি, রাখি কোন্‌ ভাবে । 
আখির নিমিষে পোপ্েে বেধে নিয়ে বাবে ॥ 
পাইরা তোমার ভূমি, এই ভোগ তার । 

না হলে। সখের যোগ, বর্মমভোগ সার ॥ 
তার হাতে 'বদ্ধ আছি, হাত নাই বার । 
দেখি শেষ কপালেতেঃ কি হয় আমার ॥ 
পোড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর। 
মনে ঠিক জানিয়াছি, তুমি নগ পর | 
দ্যবাকর দয়া কর, পাতিরাছি কর। 

কর পাত একবার, আমি দিই কর ॥ 

না কর উপুড়হস্তঃ গুটাউরা রাকো। 

পেঙছে করঃ পেতে কর, কিছু কাল থাকো ॥ 
আমায় দিয়াছ কর» কর তার লও। 

করে লিখি তব গুণ অনুকূল হও | 

প্রেম তুলি? তুলি তাছে, ভক্তি রঙ্গ নিয়া । 
হাদপটে তব রূপ রাখিব লিখিয়। ॥ 


৬৪ 


কবিতা স্গ্রন্ । 


মনোময় রূপ ধরি, দরশন দেহ। 

ভুলি ধরি চিত্র করি, পুর্ণ করি দেহ ॥ 
মনে” হাতে, যাতে পীঁরিঃ তোমার বিভাস 1 
অন্তর বাহিরে আমি, করিব প্রকাশ ॥ 


শুনিলাঁম অপরূপ, নাক নাই তব? 
সুবাস কুবাস নাহি, হয় অনুভব ॥ 
গন্ধবহে, গন্ধ বহে? কাছে অহরহ £ 
ভুমি তার প্রন্ধভার, কিছু নাহি লহ 7 


তোমার শরীর নাকি, এমনি অবশ । 
নিরন্তর করাঘাতঃ করিছে অবস ॥ 
অবশের দণ্ড খাও, অবস হইয়া । 

বায়ুর যাতনা সদা, রোয়েছ সহিয়] | 

ক্ষরী ধরি বক্ত কারি, করিছে প্রহার ॥ 
শিশির নিক্বত মারে» নিশির নলীহার ॥ 
সহজে €কঠমলকায়+ সয় সমুদয় । 

এ সকল যাতলায়, যাতনা না হয় ॥. 

পরুম মঙ্গলময়» ভুমি নিজে শিব । 

শিবের অশিব শুনে, কাকে যত জীক ॥ 
খেলিয়! ভবের খেলা, তুমি হোলে কীদি। 
দেখিয়া, তোমার নাট হাসি আর কদ । 


কবিতাসং গ্রহ । ৬৫ 


অভিধান, অভিধান, রাখিরাছে মুখ । 
কিন্তু একি অসম্ভব, নাহি তব মুখ ॥ 

মুখ হোয়ে মুখ নাই, বিদুখ হোয়েছ 

মুক হোয়ে একেবারে, নীরব রোয়েছ ॥ 
অজ গজ চারিমুণ, পঁচমু$ বার] । 

নাহি বুঝি মাগাযুণ্তঃ কি বোলেছে তারা & 
শাস্ত্র সব মুখ বোলে, ডাকে কোন্‌ গুণে । 
মুগ্ডপাত হইতেছে, মুগ নাই গুনে ॥ 
কহিতে না পার কণা, কি রাখিব নাম । 
ভুমি হে, আমার বাবা? “ হাব! আম্মারাম ” ॥ 
ভোমার বদনে যদ, না স্বরে বচন। 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন £ 
আমি বন্দ কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় । 
ইসেরায় ঘাড়, নেড়ে, সায় দিও তায় |. 
তুমিতো! আপন ভাবে, হুইলে বিমুখ । 
এই ভিক্ষে দীন সুতে, হওন! বিমুখ ॥ 
চরমে পরম পদ, যদি ধাই ভুলে । 

সে সময়ে একবার চেও মুখ তুলে ॥ 
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত৯ ব্যাপ্ত ত্রিসংসার | 
আমি ছে ঈশ্বর ওপ্, কুমার তোমার ॥ 
গগ্ হোয়ে, গপ্ি হত, ছল কেন কষ: 
সুপ্ত কায ব্যক্ত করি, শুপ্ু ভীধ হর & 


€ 


কবিতাসং গ্রহ । 


পিত নামে নাছ পেয়ে উপাধি ধোরেছি। 
জন্মভূমি জননীর» কোলেতে বোসেছি ॥ 
তুমি খপ, আমি গুপ্ত' গুপ্ব কিছু নয়। 
তবে কেন, গ্ুপুভাবে, ভাব গুপ্ত রর £ 
গুপ্তভাবে চিত্র গুপ্রঃ চিত্র করি যবে। 
গুপ্ত সুতে, গুপ্ত করি, গুপ্বগুহে লবে ॥ 
আছি গুপ্ত, পরিশেষ গুপ্ত হব ভবে। 
বল দেখি সে সময়ে, গুধু কোথা রবে? 
গুপ্ত হোয়ে বন; মুদিব, আমি আখি । 
তখন এ গুপ্ত স্ুতে, কিসে দিবে ফাকি £ 


শ্রীসভাগবত ॥ 
প্রথম স্ন্ধ । 
প্রথমা ধ্যায় ! 


মঙ্গলাচরণ। 

“প্রকাশিত পরিদৃশ্তঃ বিশ্ব চরাচির 

সমভাবে সদ! কাল, সর্ঝ স্থগোচর ॥ 

এই জগস্তের) “স্থ্ক্টি”১ স্থিতি", আর “ক্ষয় 
নিরূপিত নিয়মিভঃ যাহ হোতে হয় ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | ৬৭ 


স্জিত পদার্থ সবে, "তিনি বর্তমান । 
সৎ-রূপে হয় তাই, সম্ভার প্রমাণ ॥ 
বিস্তারিত না থাকিলে, বিভূর বিভাস ॥ 
“অসৎ জগণ্চ” কভুঃ হোতো না প্রকাশ ॥ 
«অবস্ততে” নাহি হর, বস্তর বিস্তার। 
কেমনে করিব তার. সত্তার স্বীকার ? 
“বন্ধযার সন্তান” আর, «আকাশের ফুল” | 
কেবল অলীক মাত্রঃ নাহি তার মূল ॥ 
জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র ষিনি | 
«“সিদ্ধজ্ঞান”' স্বতঃ «সত্য” “সর্বগত” তিনি ॥ 
তিনিই “সর্বস্বধন+” সর্বমূলাধার | 
*নিরাধার" নিরগুন” «নিত)” “নির্বিকার” ॥ 
বিমোহিত ঘে “বেদে”১ বিবিধ বুধগণ । 

যে “বেদের” মহিম! না" হয় নিরূপণ ॥ 
“আদি কবি” “বিধাতার” হৃদয় আকাশে । 
বাহার করুপাবলে, সে “বেদ'” প্রকাশে ॥ 
«তেজ” «*জল+ “কাচ” এই তিনে পরস্পরে | 
“আসতো” সতোর ভান, যে প্রকার ধরে ॥ 
“বিকার বিশিষ্ট বোধে” প্জলত্রম” হয় ! 
বাশুবিক “অসত্য” সে, “সত্য” নয় নয় ॥ 
“গ্রপ্তণের” সুষ্টি হেতুঃ সেরূপ প্রকার ॥ 
'নৃত্যবূপে” বোধ হয়, অখিল সংসার ॥ 


৬৮ কবিতা সং গ্রহ । 


ফলত “অলীক” এই, মিথ্যা সমুদয় 
একমাত্র “তিনি” বিনাঃ “সত্য” কিছু নর ॥ 
শঘনি" ভন, আপনার প্রভাবে গ্রচার | 
*বীতে” নাই) কোনোরূপ, উপাধি সঞ্চার ॥ 
সেই “মা” “রূপ” বিকার নাই প্বার'ঃ | 
“পরম পুরুষ*' তিনি, ধ্যান করি “ভার” |* 








(প্রথম খণ্ড মমপ্ত1) 


এপ লে ৮ ক পপ উপবাস 


হানার রন ৫৯ সপ ৬ উল 


গ করবি ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকার মন্মাগুবাদ 
করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকটা এই £-- 
জল্মাদাস্ত যতোইন্বয়াদিতরশ্চার্থেঘ ভিজ্ঞঃ স্বর ট. 
ভেনে ব্রন্ধহদা যআদিকবয়ে মুহান্তি বং হুবরঃ | 
তেঙ্গোবরিযুদাং যথ। বিনিময়ে বত তরিবাগমূবা 
ধারা স্বেন সদ! নিরস্তকুহকং সত্ভাং পরং ধীনহি ॥ 
অতি বাহুল্যভয়ে টাক দেওনা গেল মা! 





দ্বিতীয় খণ্ড । 


০০ 


সামাজিক ও ব্যঙ্গ তক । 


উজির 


ইংরাজী নববর্ষ । 


টাদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার। 
বিনিময়ে হয় তথা) পক্ষের সঞ্চার ॥ *% 
এই অবনীর করি, কত হিতাছিত। 
একানম্ন একাম়ে ছিল? সবার সহিত॥ 
নিরন্ন বায়ন্ন দেব, ধরিয়| বিক্রম | 
বিলাতীযর় শকে আসি. করিল আশ্রম ই 
্রীষ্টমছে নববর্ষ অতি মনোহর । 
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যত শ্বেত নর ॥ 
* চাদ ১ বাণ ৫/ পক্ষ ২। ১৮৫১ সালের পর ১৮৫২ 
মালের নববর্ষ । 


শীও 


কবিতা সংগ্রহ । 


চি পরিচ্ছদযুক্ত, রম্য কলেবর । 

নানা দ্রব্যে সুশোভিত; অট্টালিকা ঘর | 
মানমদে বিবি সব, হইলেন্‌ ফ্রেস। 
ফেদরের ফোলোরিস্‌. ফুটিকাট। ডেল্‌॥ 
শ্বেত পদে শিলিপর* শোভা তায মাথা 
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্র. গলদেশ' ঢাক! ॥ 
চিকন্‌ চিরুণি চারু, চিকুরের জালে । 
ফুলের ফোহারা আপি, পড়িতেছে গালে ॥ 
বিডালাক্ষী বিধুমুখীঃ সুখে গন্ধ ছুটে । 
আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে ॥ 
স্্ প্রকান্য কিবা আন্ত, মুহ্হীস্তভর। 1 
অধরে অর্মৃত সুধা, প্রেমক্ষুণাহরা ॥ 
গোলানের দন্সে বিবি, গড়িয়াছে চিক্‌। 
অনঙ্গ ভ্রমররূপেঃ মাগে তথা ভিকৃ ॥ 
মনোলোভ কিবা শোভা, আহা মরি মরি । 
রিবিণ উড়িছে কতঃ ফর্‌ ফর্‌ করি ॥& 

ঢল ঢল টল টল' বাকা ভাব ধোবে। 
বিবিজান চলে যান লবেজান কোরে ॥ 
পন্য ধন্য ক্ষুত্র জীব, ধগ্য তুই মাচি। 

চোর মত গুটি ছুই, পাখা পেলে ধাচি ॥ 
জ্রথে ভানি গুভ্রকাস্তি, দষ্পতী হেরিয়া। 
ভন্‌ ভন্‌ ডাক ছাড়ি, বদন ঘেরিয়! ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । ৭১ 


উড়ে গ্রিয়া ফুঁড়ে ববি, বগির উপরে । 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই, গিরিজার ঘরে ॥ 
থানার টেবিলে বসি করি খুব তুল । 
এঁটে! কর। 0েরিরঃ গেলাসে দিই হুল 1 
কখনে। গাউনে বসি, কভু বসি মুখে । 
মাজে মাজে ভিজে গায় পাখ। নাড়ী হখে ॥ 
নববর্ষ মহাহর্য, ইংরাজটোলায়। 
দেখে আসি ওরে মনঃ আয় আর আয় ॥ 
শিবের কৈলাসধাম, আছে কত দুর । 
কোথায় অমরাবতী, কোথা ম্বর্গপুর | 
সাহেবের ঘরে ঘরে, কারিগুরি নানা । 
ধরিয়াছে.টেবিলেতে, অপরূপ খান! ॥ 
বেরিবেষ্ট, সেরিটেষ্ট, মেরিরেষ্ট যাতে | 
আগে ভাগে দেন গিয়। ভ্রীমতীর হাতে ॥ 
কট. কটু কটাকট, টক্‌ টক্‌ টউক্‌। 
ঠুনে! ঠুনো। ঠুন্‌ ঠুন্‌, চক,ঢক ঢক.॥ 
চুপু চুপু চুপ চুপ, চপ, চপ, চপ । 
দৃপু সুপুস্থপ সুপ সপ. সপ. সপ 
ঠকাস্‌ ঠকাস্‌ ঠক ফস্‌. ফস্‌ফল্‌। 
কস্‌ কদ্‌ টস স্‌” ঘস্‌ ঘস্‌ ঘস্্‌.॥ 
হিগ হিপ হোরে হোরেঃ ডাকে হোল ক্লাস । 
ডিয়ার ম্যাডাম, ইউ, টেক দিস গ্লাস ॥ 


নী 


কবিতা সংগ্রনথ। 


সুখের সথের খানা, হোলে সমাধান । 
তার! রার! রারা রারা, সুমধুর গান ৫ 
গুড় গুড়, গুম গুষ, লাফে লাফে তাল । 
তার! রার] রার! রারা, লাল লালা লাল ॥ 
আয় লোভ চল যাই, হোটেলের সপে। 
এখনি দেখিতে পাবি, কত মজা চপে ॥ 
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কত শত কেক। 

যত পার কোপে খাও, টেক টেকটেক॥ 
সরি চেরি বীর ভ্রার্ডি, ওই দেখ ভর1। 
একবিন্দু পেটে গেলে, ধর! দেখি সরা ॥ 
করি ডিম আলুফিস, ডিসপোর! কাছে। 
পেট পুরে খাও লোভ, যত লাদ আছে ॥ 
গোরার দঙ্গলে গিয়, কথ! কহ হেসে 
ঠেস মেরে বসো গিয়!, বিবিদের থেসে ॥ 
রাঙামুখ দেখে বাবাঃ টেনে লও হ্যাম। 
ডোন্ট কারগহি্দুয়ানী, ভ্যাম ড্যাম ভ্যাম। 
পিড়ি পেতে ঝুরোলুসে, মিষ্থে ধরি নেম ॥ 
মিছে নাহি মিশ থায়ঃ কিসে হবে কেম £ 
সাড়ীপর! এলোচুলঃ আমাদের মেম। 
বেলাঁক নেটিৰ লেডি, শেম শেম শেম ! 
সিন্দ,রের বিন্দু সু, কপালেতে উদ্ধি। 
নসী, শী, ক্ষেমীঃ ববমী, রামী, শাী; গু 
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গ্রে থেকে ডিরকাল, পায় মহাছখ | 
কখনে। দেখে ন1 পর পুরুষের সুখ ॥ 
এইক্ধপে হিন্দুরামা, শুদ্ধাচার রেখে । 
০ পায় মুখের আলে।, খন্ধকারে থেকে ॥ 
কোথায় নেটিৰ লেদ্ি। বলি গুন পবে। 
পণ্ুর স্বভাবে আর, কত কলি রবে £ 
ধন)রে বোতলবাসিঃ ধন। লাল জল । 
ধন্য ধন্য হিলাতের, সভ্যতার বল ॥ 
দিশি কৃষ্ণ মানিনেকেহ, খকিকুষ জয়। 
ম্েরিদাত (রিক্ত, রেরিগুড বয় ॥ 
ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে যাকে। 
ধর্মাধর্শ ভেদাভেদ, জ্ঞান নাহি থাকে ॥ 
যম! থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে থার । 
ডুবি ডন্বের উবে, চা্টপেলেতে যাৰ ॥ 
কাটা ছুরি কাজ নাই, কেটে বাবে বাব! । 
ছুই হাতে পেট ভোরে খাব থাব! থাবা ।। 
পারে খাবন! জাত, গোটুহেল কালো। 
হোটেলে ট্রেটেল নাশঃ সে বরণ ভালো ॥ 
পুরিঘে নকল আশাঃ ভেবোবারে লোভ | 
এখনি সাছেব সেজে, রাখিব না ক্ষোভ |1% 
* এই কবিতার. এবং পরবত্তা কবিতার নেকগুলি পদ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে 
লী 


পৌধ-পার্থণ । 
সুখের শিশির কাল, নখে পূর্ণ ধরা । 
ঞ্রত ভঙ্গ বঙদেশ তবু দঙগতয়া |! 
ধু বঙ্গুর শেষ, মকরেন্, ঘোগ 1. 
সক্গিক্ষণণে তিন দিন, মহা সুখ ভোগ ।। 
মকর সংক্রান্তি আনে, জন্মে মহাকল। 
মকর মিতিন সই, চল ২চল,চল, 11 
সাবানিশি াগরিয়াছি, দেখ লব বাসি 1 
গঙ্াজলে গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি।। 
অতি ভোরে ফুল নিয়ে-গ্িয়াছেন মাসী । 
একা আমি আলিয়াছি, সঙ্গে লয়ে, দাসী | 
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে । 
রাধাবাস্! হবে অবঃ আমি নেয়ে এলে ॥ 
ঘোর জাঁক বাজে শাক, যত সব.লাম! 1 
কুটিছে তণ্,ল স্খে, করি ধাম! ধাম! ॥ 
বাউনি আউনি ঝাড়, পরোক্ষ আখ্যা! আর। 
মেয়েদেয় নব শান, অশেষ প্রকার 4! 
তুক্‌ ভাক্‌ মন্ত্র, কতনণ খ্যাল্‌। : 
পাদাড়ে ফুলিচে শ্ঞালও ক্যাপ, শাল শ্তাল. 
খোলার পিটুলি দেন, হোয়ে অতি এগুচি | 
ছযাক হ্যাক শখ হয়ঃ ডাকে। দেন সুচি || 
উচ্নে ছাউনি ক্রি, বাউনি, বাধিয়!,॥. 
ভাউসি কর্তার পানে, ক্ষাহুমি করিয়া ॥ . .; 
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চরে দেখ সংসারেতে, কতগুলি ছেলে। 
বল দেখি ফি হইবে, নক রেখ চেলে ৭ 
ক্কুদকুঁড়া গুঁড়া করি, কুতিলাম টেকি 
কেমনে চালাই সব, ভূমি হোলে ঢেকি। 
আড় করি পাঁর-দিক্তে১ সিকি গেল গড়ে। 
লেখ! করি নাহি হয়, আঙ্গু পোয়া গড়ে ॥ 
ছাই কোরে রাখিলামঃ অর্ধন্রার্গ কেটে | 
হাতে হাতে গেপ তিল, ভ্ডিল তিল বেটে ॥ 
বঝোলাগুড় তোলা ছিল, শিক্ষকের উপরে । 
তোলা ভোলা খেতে দ্দিয়া ফুবাইল ঘরে ॥ 
'পোরা কাঁচ্চা কি করিবে, নহে এক মন । 
বাড়ীর লোকের তাঁছে, নছে রক মণ 1 
একমনে খায় যদি, আদ মণেসারি। 
গর্কসনে না খাইলে, দশ মণেহারি ? 
ভাঙ্গামণে পুরোমণ, খন যদি খোলে । 
পুরোমণে কি হইবে, ভাঙ্গামন হোলে ॥ 
ভুমি ভাব ঘরে আছে, কত মণ তোলা । 
জাননা কি ঘরে আছে, কত মন তোলা ? 
কারে বা কহিব আঁ, বোঝা হলো! দায় । 
খুলে দিলে, মন কিছে, তুলে রাখা যায় ৪ 
বিষম ছুরস্ত ওটা, মযেজোবোর ব্যাটা । 
কোনমতে গুলেনাকে), ছেঁড়া বড় ঠযাটি?॥ 


শী৬ 


কৰিত!সং গ্রহ । 


না দিলে, ধমক দেয়, হই চন্দু রেলে । 
ঘটি বাট হাড়ি কুঁড়িঃ সব ফ্যালে ভেঙ্গে ৪ 
পুলি সক উঠে গেল, কিছু নাই ছাই । 
নারিকেল তেল গুড়, ক্ষের সব চাই ॥ 
অদৃষ্টের দোষ সব” মিছে দেই গালি। 
চর্বণে উঠির]1 গেল, পার্কণের চালি | 
আমি লই মোট? চাল, সক চেলে চেলে ! 
বুঝিতে না পারি তৃমি, চল কোন্‌ চেলে ॥ 
ও বাড়ীর মেয়েদের, বশিয়াছি খেতে । 
নূতন জামাই আজ, আমিবেন রেতে ॥ 
তোমার কি ঘর পানে, কিছু নাই টান । 
হাবাতের হাতে যায়, জভাগীর প্রাঁপ ॥ 

কি বলিৰ বাপ. মায়, কেন দিলে বিয়ে 1 
এক দিন সুখ নাই, ঘরকলা নিক্কে ॥ 

কোন দিন না করিলে সংসারের ক্রিয়ে । 
দিকেনিশি ফেরো শুধু, গৌপে তেল দিকে 
সবে যাত্র ছুই গাছা, পাড়, ছিল ছাতে। 
তাহাও দিয়াছি বাধা, ষেয়েটির ভাতে | 
সুথে সুদে বেড়ে খেল, কে করে খালান প 
বাচিযার সাধ নাই, মলেই খালাম ॥. 
রাজিদিন খেটে যরি এক সন্ধ্যা খেয়ে। 
এত জ্বাল) সহ করি, আমি ফাই মেয়ে & 
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এইরূপ গ্রন্ি ঘরে, দৃশা মনোহর ) 

. গিষ্সির কালী হয়, কর্তার উপর | 
মাগীদের লাছি আর? তিন রাত্রি ঘুম । 
গল়্াগড়ি ছ়্াছড়ি, রন্ধনের ধুম | 
সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাধে । 
ডাল ঝোল, মাচ ভাতঃ রাশি রাশিরাধে | 
কত তার কাচ! থাকে, কত খান পুছে। 
সাধে রাধে পরমাক্স নলেনের গুড়ে ॥ 
বধূর রন্ধানে বদি যায় তাহা! একে । 
শ্বাশুড়ী ননদ কত, কথা কয়বেঁকে ॥ 
হোলো বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে স্ 
এই রাঙ্গা শিখেছিস, মায়ের নিকটে ই 
লাতজন্গ ভাত বিনাঃ যদ্দি মরি ছুখে। 
তথাচ এমন বালা, নাহি দিই মুখে ॥ 
বধূর মধুর খনি, মুখ 'শতগল 
সলিলে ভাসিয়া যায়' চক্ষু ছল ছল | 
আছ! তার হাহাকার, বুবিবায় নয়। 
ফুীতে পু পারে কিছু, নে ঘলে রয় | 
ভাগ্যফলে বাহা সবঃভাল হয় যাঁর । 
ঠ্যাঁকারেতে গাটিতে পা, লাহি গড়ে কা! 
ছাসি হাসি সুখ খানি, অপক্ধাপ আড় |. 

বেঁকে বেঁকে হান গিনী। দিয়ে নখ নাড়া ॥ 


এ 
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ইযাগ! দিদী এই শাক, রাধিয়াছি রেতে। 


'মাথা খাও সভ্ভি বল, ভাল জাগে খেতে ॥ 


দিবিব দিস কেন ঝোন, হেন কথা কোয়ে ? 
ফট. ষাট. বেঁচে থাক: জন্মএয়ে! হেত ॥ 
পুরুষেরা ভাল সব, বলিয়াছে খেয়ে । 
ভাল রান্না] রেখেছিন, ধন্ত তুই মেয়ে ॥ 
এইরূপ ধুমধাম, প্রতি ঘরে ঘরে । 
নান। মত আনুষ্জঠন, আহারের তরে ॥ 
তাজ? তাজা ভাজাপুলি, ভেজে ভেঙ্গে তোলে । 
দারি সারি হাড়ি হাড়ি কাড়ি করে কোলে ॥ 
কোই কা পিটুলি মাথে, কেহ কাই গোলে ।, 

* . ঞ্ ক 


, আনু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর । 


গড়িতেছে পিটেগুলিঃ অশেষ, প্রকার &্&. 
বাড়ী ৰাড়ী নিমন্তরপ কুটুতম্বর মেলা 
হাক হার দেশাচার, ধন ভোর খেলা: ॥ 
কামিনী ফামিনীষোগে, শয়নের ঘরে । 
স্বামির খাবার দ্রব্য আয়োজন করে ॥ 
আদরে খাওয়াবে গবং মনে ফাধ আনছে । 
খেঁসে দেঁসে বসে গিয়া, আসলেন কাছে ॥ 
মাখা খাও, খাওুকলি, পাতে দের পিটে ॥ 
না খাইলে বাকা সুখে, পিটে ফেক পিটে ॥ 
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আকুলি বিকুলি কতঃ চুকুলির লাগি ॥ 
চুকুলি গড়িয়া হন্‌, চুকুলির ভাগী & 

প্রাণে আর নাহি সয়, ননদের জাল? । 
বিষমাধা বাক্যবাণে+ কাণ হলে? কালা ॥ 
মেজে! বউ মন্দ নয়, সেই গোড়ে গোড় 1 
কুমারের পোনে ধেন” পোড়ে পোড়ে পোড় ॥ 
মনোছুখে প্রাতে আগ, কুটি মাই থোড়। 
এখনো রয়েছে তাই, কোন্গলের তোল ॥ 
স্কাগুড়ী আলাদ1 রেখে, ছাই তিন হাঁড়ী। 
চুপি চুপি পাঠালেন, কন্তারির বাভী ॥ 
ঠাকুর্কির ছেলে গুলোঃ খায় ঠেসে ঠেস । 
আমার গোপাল যেন, আমিয়াছে ভেসে ॥ 
মরি মরি ষাট. ষাট ৬কিঁদেছিল রেতে । 
ব।ছ। মোর পেটপুরে, নাহি পার খেতে ॥ 
শক্তি ভক্তিপরায়ণ হন ফেই নর ॥ 

তখনি এসব বাক্যে, ভেস্তে দেন ঘর ॥ 
উপাদেয় ভ্রবা সব, গন্িষাছে চেলে। 
সদ্য হয় কর্ম্দ শেষ+ গোট! ছই খেলে উ. 
কামিনী-কুহকে পড়ি, খান্স যেই ভাব ॥ 
নিজে সেই হাব! নয় হাব! তাক বাব? 
বুকে পিটে গুড়পিটে শুড় পিটে গড়ে: । 
কিছুর দেব] সম, ঠাট, তার ঘড়ে & - 


৮৩ 
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ভিরে পূরিয়! হাই, আলু দেয় ঢাকা। 


টি ক ক, 
লোভ নাহি থের্ষে থাকে, খাই তাই চোটে 
পিটে পুলি পেটে যেন, ছিটে গুলি ফোটে ॥ 
পায়েসে পিটুলি দিয়া, করিয়াছে চুসি। 
গৃহিনীর অনুরাগে, শুদ্ধ তাই চুষি ॥ 
যুঝে! সব হবে প্রায় খুবো নাহি নড়ে | 
কাছে বোসে খায় কোষে», রোসে নাহি পড়ে ॥ 
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন সব লোক । 
কাহনের হিসাবেতে, আহারের ঝোক ॥ 
প্রীবাপী পুকষ বত, পোষভার রবে । 
ছুটি নি ছুটাছুটি, বাড়ী এসে সবে॥ 
মহরের কেনা ভ্রবো, বেড়ে যার জাক। 
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেয়েদের ডাক ॥ 
কর্তাদের গালগঞ্জ' গুড়,ক টানিয়!। 
কাটালের গু ডি প্রায়, ভুঁড়ি, এলাইয়। ॥ 
ছুই পার্খে পরিজন, মধ্যে বুড়া বোসে। 
চিটে গড় ছিটে দিয়ে, পিটে খালীকোসে ] 
তু, রমনী খত।, একত্র হইয়া । 
ভামাধা করিছ্ছে সুখে, স্থামাই নিইয় | 
আহারের জবা লয়ে, কৌশগ কৌতুক । 
মাজে খাজে হাহারবে। ঈদের যৌতুক ॥ 


ই গিশনরি | 


ভূঙ্গঙ্গ হিংশ্রক বটে, তারে কিবা ভয় ? 
মনি মন্ত্র মহৌষধে, প্রতীকার হয় | 
মিশনরি রাঙ্গা নাগ। দংশে ভাই যারে। 
একেবারে বিষর্টাতে, সেরে ফাালে তারে ॥ 
ব্যান্-ভয়ে ব্যগ্র হই, যদি পায় বাগে। 
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি, ভয় করি বাঘে ? 
হেদো বনে* কেঁদো ৰাঘ, রাঙ্গামুখ যার। 
বাপ্‌ বাপ্‌ বুক ফাটেঃ নাম শুনে তার | 
বাগ করা বাধ আছেঃ হাঁত দিয়! শিরে। 
ধরিয়া ধর্মের গলাঃ নথে ফ্যালে টিরে £ 
ছেলে কালে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কাণে। 
এখন হইল বোধ, বিশেষ প্রমাণে ॥ 
কহিতে মনের খেদ, বুক ফেটে যায়| 
মির্শনরি ছেলেধরা, ছেলে ধয়ে খায় ॥ 
মাতৃমুখে জুজু কথা, আছি অবগত | 





৯ হেহুক্া পুরিমীয় পার্থস্থঃ এই অর্থ। 


৮২ 


কবিত|সংগ্রহথী। 


এই বুঝি সেই ভূত, রাঙ্গামুখ যত ॥ 
চুপ চুপ ছেলে নব, হও লাবধান । 
কাণকাটা ** *' * কেটেনেবেকাণ॥ 
ঘুমাও ঘুমাও বাপ, থাক শান্ত ভাবে। 
বাটা ভরে পান ছেব' গালভরে খাবে ॥ 
চিনি দিব ক্ষীর দিব, দিৰ গুড়পিটে। 
বাপধন বাছা মোরঃ ছেড়নারে ভিটে 4 
কি জানি কি ঘটে পাছে, বুদ্ধি তোর কাচা । 
ওথানে জুঁভুর তয়, ষেওনারে বাছা! &. 
মূর্খ হয়ে ঘরে থাক, ধর্মপথ ধরে। ' 
কাজ নাই ইস্কুলেতে, লেখা পড়া করে ॥ 
হ্যাদেহে £ছেলের বাপঃ মন্দ বড় কাল। 
আপন আপন ছেলে, সামাল সামাল £& 
মিইভাষী গুভ্রাকার, মিশনরি যত । . 
আমাদের পঙ্গে ভার) দয়া-ধর্শহাত ॥ 
পিতার সুখের নির্ধিঃ তনয় রতন। 
কিছু নাহি বুঝে তার, মলের মতন ॥ 
শূন্য করি জননীর, হৃদয়ভাগার । 
হরণ করিয়৷ লয়? সাধের কুমার | 
বাঁকোর কুহুক যোগে, ঈউমন্্ ছেছ়ে। 
যুবতীর খুক চিরে পতি লয় কেড়ে $ 
কামিনীর কোলশুন্য কু মন তার 


করিত।সংগ্রহথ 


এ খেদ কহিব কারে হায় ছায় হায় । 
বিদ)াদান ছল করি) মিলনরি ভব । 
গাতিয়াছে ভাল এক? বিখন্দের উবু $ 
মধুর বচন ঝাড়, জানাইয়। লব্‌। 
ঈগুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব ৪ ৃ 
পিগড সবে আণকর্তা, জান করে ডবে। 
বিপরীত লবে পোড়ে, ডুব দেয় উবে॥ 


০ 


পাটা ।% 
রমভর] রসময়ঃ রসের ছাগল । 
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল ॥ 


সবর্ণকু'কী রত্বগর্তাঃ জননী তোমার । 
. উদ্রে তোষায় ধরে, ধন্য গুণ তার ॥ 





* কবি ভ্রমণকালে আহার মন্বন্ধে অনেক কই পাইয়া, 
পরে একটা পাটা পাযা) ভৃথ্ির সহিত ভোন পূর্বক এই 
গ্গয়ন করিয্নছিলেন। 


* কিছ 
চা 


কবিতা লংগ্রহথ । 


ভুমি যার পেটে যাও, সেই পুধ্যবান। 

সাধু সাধু সাধু ভূমি, ছাগীর সন্তান ॥ 
ত্িতাপেতে তরে লোক, তৰ নাম নিয়! । 
বাচালে দক্ষের প্রাণ, নিন সুগ্ড দিয় | 
ঠাদমুখে ঠাপদাত্ধি, গালে নাই গৌপ। 

শৃঙ্ খাড় ছাড় ছাড়াঃ €পামে লোমে থোপ & 
সে সময়ে অপরূপ» মনোলোডা শোভ! | 
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্রঃ কথ! কর বোবা ॥ 
স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কল|। 
দিবানিশি পোড়ে থাকি» ধোরে ভোর গলা ॥ 
ঢারি পায়ে ছাদ দিয়া, ভুলে রাখি বুকে। 
হাতে হাতে হ্বর্দ পাই, বোক। গন্ধ "কে ॥ 
গুধু হায় পেট ভোরে, পাঁটারাম দাদা। 
ভোজনের কালে বদিঃ কাছে থাকে! বাধা ॥ 
শাদা কালে! কটারপঃ বলিছারি গুথে। 


, সাঁতপাত ভাত মারি, ভ্যা ভ্যা রব গুনে ॥ 


মহিযায় নাষ ধর, জমসাপ্রসাদ 1 
তোমার প্রসাদে ধায়, সক্ষল বিষাদ ॥ 
জ্বাল দিতে কান -যায়। সাল পড়ে গালে । 
কাটন1 কামাই হয়, বাউনার কালে ॥ 
ইচ্ছা করে কাচ। খাই, সমুদ্র লোকে । 
হাড়গুদ্ধ গিলে ফেলি, ছাড়গিলে ছোয়ে 


কবিতা সংগ্রহ । 


মজাঁদাতা অজ1 ভোর কি লিখিব যশ ? 
যত চুষি তত খুসি ছাড়ে হাড়ে রস ॥ 
গিলে গিলে ঝোল খায় আন্বাদনহত । 
তাদের জীবন বৃথা ঈ[তপড়া যত ॥ 
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যাঁরা। 
মোরে যেন ছাগী-গর্ডে জন্ম লয় ভার] ॥ 
দেখিয়া ছাগের গুণ কোরে অভিমান । 
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান ॥ 

তথাচ বন হিন্দ করে অপমান । 
ইংরাজে কেবল তার রাখিয়াছে মান ॥ 
হোটেলে বিক্রয় হয় নাঁম ধরে হ্াম্‌। 
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ভ্যাম্‌ ভ্যাম্‌ ভ্যাম্‌ ॥ 
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লোয়ে । 
লুকায়ে আছেন জলে কৃন্দ মীন হোয়ে ॥ 
কন্ধ্ুপ দে জুজুবুড়ী তাঁরে কেব! যাচে ?. 
মাচে কিছু আছে মান বাঙ্গালির কীছে॥ 
কিস্ত মাচ পাটার নিকটে কোথা রয়? 
দাসদাস তত দাস তস্য দাস নয় ॥ 

এক ডুই তিন চারি ছেড়ে দেহ ছয়। 
পাচেরে করিলে হাতে রিপু.রিপু নয় 
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পত্জিপাটি। 


বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥ 
৮ 


৮৫ 


কবিতাপংগ্রহ । 


পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি। 
ঝোলমসাখা মাস নিয়! চাটি কোরে চাটি ॥ 
টুকি টাকি টুক্‌ টুক মুখে দিই মেটে। 

যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥ 

ঝেোঁলের সহিত দ্রিলে গোটা গোটা! আলু। 
লকৃ লকৃ লোলে! লোলে। জিব হস লালু ॥ 
সাবাস্‌ লাবাস্‌ রে সাবাসী তোরে অজ। | 
ব্রিভুবনে তোর কাছে নিছু নাই মজ1 ॥ 

কোন অংশে বড় নয় কেহ ভোর চেয়ে। 

এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে ॥ 

মহৃতের কার্ধ্য কর গরিবানা চেলে। 

ন1 জানি কি হোতে। আরে ঘ্বৃত ক্সীর খেলে ॥ 
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী। 

জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাড়ে মা ভবানী ॥ 

বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভল্ম খেয়ে । 
কসাই অনেক ভাল গোসায়ের চেয়ে ॥ 
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা । 
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা ॥ 
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লোয়ে। 
খান দেবী পিছৃ-মাত। বিশ্বস্বাতা হোয়ে ॥ 
দক্ষষক্তে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হোয়ে | 
করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রোয়ে ॥ 


কবিতামংগ্রহ। ৮৭ 


প্রতি কোপে যত পাটা! বলিদান করে । 
দেবী-বরে জন্মে তার * * ঘরে॥ 
এক জন্মে মাংস দিয়! আর জন্মে খায়। 
কলীর দেবল হোয়ে কাঁলী-গুণ গায় ॥ 
প্রণযামি ক * তোমার চরণে । 
পেটভোরে পাটা দিও যত যাত্রিগণে ॥ 
প্রণমামি হুখদাত্রী ছাগপ্রনবিনী। 
অদ্যাবধি না হইব কন্তার জননী | 
প্রণমামি কলীত্বাট যথা মাতা কালী । 
প্রণমামি মুদ্দি-পর্দে বেচে যারা ডালি ॥ 
ধন্য ধন্ কর্মকার ধন্য তুমি খাড়া । 
প্রণমামি তব পদে দিয়া গ্রাত্র নাড়া ॥ 
এমন স্থখের ছাগে করে যেই দ্বেষ। 
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ ॥ 
বাছিয় পটার হাড় গেঁথে তার মালা | 
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া! ছাগ-ছাল! ॥ 
নামাবলী বহির্বাস নিয়া করতলে। 
ভালকোরে ছোপাইব রুধিরের জলে ॥ 
সাজাইব গৌড়াগণে দিক! রক্তল্ছাব। 
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পঙ-ভাব ॥ 
ফের যদি করেছেষ ছোয়ে প্রতিবাদ । 
ঘুচাব গৌড়ামি রোগ দিয়! ছাগনাদী & 


৮৮ 


কবিতাসংগ্রহ । 


অনুমতি কর ছাঁগ উদর়েতে গিয়া । 
অস্তে মেন প্রাণ বাক্স তব নাম নিয়া ॥ 
সুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রক্ম-হরি | 
পাটামাস খেতে থেতে বিছানায় মরি 1 
তাহাঁতেই যুক্তি লাভ মুক্তি নাই আর। 
নিতান্ত কতাস্ত হয় পদাঁনত তার ॥ 

হাকস একি অপদ্ধপ বিধাতার খেল] । 
শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা ॥ 
লোম তুলি কক্সি ভুলি রঙ্গে রঙ্গ ভরি । 
জীরাধ! শ্রীকৃষ্ণ রূপ সুখে চিত্র করি ॥ 
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়1 সুক্মরেখ] । 
দেবমুর্তি অবয়ব সব যায় লেখা ॥ 
নানারপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে। 
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গগণ বাজে তালে তালে ॥ 
ঢাক কাঁড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল ।' 
তবল। অবলাপ্রিক্ক ঢোল আর খোল ॥ 
এক চর্ষ্দে বছ বত বাদ্য তায় কল। 
নেড়ানেড়ী গোৌড়াদের ভিক্ষার সম্বল ॥ 
কোন্সীধারী প্রেষদাস সেবাফাকী নিক্কে 1 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাকরে খঞ্জনী বাজিয়ে ॥ 
সাধ্য কার এক সুখে মহিষ! প্রকাশে । 


আপনি করেন দাধ্য আপনার নালে ॥ 


কবিতানংগ্রহ ৷ ৯ 


ছাড়িকাষ্ঠে ফেলে দিই ধোরে ছুট ঠ্যাঁং। 
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং | 
এমন পাটার নাম যে রেখেছে বোক1। 
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা ॥ 
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদনদী-পথে । 
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্যমতে ॥ 
প্রতিদিন পরাতে উঠি কোরে শুদ্ধ মন। 
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যেজন ॥ 
বিচিত্র পুম্পের রথে পাঁট। পাটা বোলে । 
সাতান্ন পুরুষ তার হ্বর্গে ধায় চোলে॥ 


বাবু চণ্তীচরণ সিংহের খুষন্মণনুরক্তি। 


ষেখানেডে বালকের, বিপরীত মতি । 
সেখানেই মিশনরি, বলবান অতি ॥ 

পাতিয়া কুহুকী ফাঁদ, ফেলিয়াছে পেড়ে । 
এমন মুখের গ্রাসঃ ক্ষন দেবে ছেড়ে কু 
গাচপাক। মর্তমান। বর্তনান চোকে। 

বুদ্ধি দোষে ছেড়ে দিয়ে, কেন যাবে ফোঁকে? 


সপ, 


কবিতা সংগ্রহ! 


ভূমি ত সুবোধ চস্তী, বৈষ্বের ছেলে । 
কোথা যাও মনোহর, মালাভোগ ফেলে? 
হিন্দু হক্ষে কেন চল সাহেবের চেলে ? 

উদরে অসহ্য হবে, মাংস মদ খেলে ॥ 

ক্ষীর সর ননী খেকে, বৃদ্ধি কর কাযা । 


. বিধর্ম-ভোবার জল, খেয়োনা হে ভায়া ॥ 


যদ্যপি আহার হেতু, ইচ্ছা তোর হয়। 
আয় ভাই ঘরে আক্ম, কিছু নাই তয় ॥ 
কত কারখান। করে, থেতে দিব খানা । 
গোটুছেল ডোণ্ট ক্যার, কে করিবে মানা ? 
সরপোটে বোসে খাব, খুসি মের! খুসি । 
যদ্দি কে কিছু বলে, ধরে দেগ! ঘুসি ॥ 
আহার বিহ্বারে ভাই, ভয় কার কাছে? 
ধর্মসভা নাহি লয়, ব্র্গদভা আছে ॥ 
আপন বিক্রমে হব, রুসীয়ার কিং 1 
টেবিলে বসিৰ খেতে, হাতে দিয়া রিং: 
গায়ত্রী করিব পাঠ, প্রতি ধুধবারে । 

পাব নিত্য চিত্তরূপ, শরীর আগারে ॥ 
জান্অস্ত্রে কেটে দেছ, মায়! রূপ গণ্ভী। 
অমদণ্ডে দবণ্তী হয়ে। কেন হও দণ্ডী % 
পূর্ব্ববৎ হিন্দু হও, বিশুমত খণ্ভী। 


 হাড়িবী চণ্ডীর শাক্ঞা) ঘরে আর চর্তী ॥ 


বড়দিন । 


(দ্বিতীয় ) 


্রীষ্টের জনমদিনঃ বড় দিন নাম। 

বহু হুখে পরিপূর্ণ, কলিকাত। ধাম ॥ 
কেরাণী, দেয়ান আদিঃ বড় ঘড় মেট। 
সাহেবের ঘরে ঘয়ে, পাঠাতেছে ভেট ॥ 
ভেট্কি কমল। আদি, মিছরি বাদাম। 
ভাল দেখে কফিনে লয়, দিয়ে ভাল দাম ॥ 
এই পর্বে গোরা সর্ধে, হুখী অতিশয় । 
বাঙ্গালির বিদিতার্থ, লিখি সমুদয় ॥ 
“কেথলিক” দল সব, প্রেমানন্দে দোলে । 
শিশু ঈপ্ গড়ে দেয়, ঘরিমার কোলে ॥ 
বিশ্বমাঝে চারুরূপ, দৃশ্ত মনোলোভ!1। 
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোত]। ॥ 
স্বপ্রযোগে হোলো! গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে। 
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে ॥ 

ও গড. ও গড়, গড$ লেখে বাইবেলে । 
ঈপ্ড কি তোষার শি, উরষের ছেলে £ 


৯২ কবিতাসংগ্রহ। 


এ বড় গোপন ভাব, আপনহারায়ে। 
বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে ! 
নিজের বীজের ফল, ঈপ্ু ষদ্দি হয়। 
দোষের ত নয় তবে, ঘোষের তনয় ॥ 
দিশী ক্লষঃ, রিসি কষ, এ দেশ ও দেশ। 
ভয়ের কার্য আছে, বিশেষ বিশেষ ॥ 
বিলাতের ব্রঙ্ধ যদি মেরিমার মাছু। 
এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাছু ॥ 
খুলিয়। পুরাণ গীত1; ভাবে ঢোলে ঢোলে। 
কব তার সব গুণ; অবতার বোলে ॥ 
কুমারীর গর্ভে শিশু; হোয়ে অবতার ! 
করিলেন ঘৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার ॥ 
বিভুব্ধপে খ্যাত হুন, লানারূপ ছলে । 
ভুলালেন রোম দেশ, কুকের বলে ॥ 
ধর্মের বিস্তার কি, দেন উপদেশ । 
ভূতরূপী ভগবান, ঘুঘু আর মেষ ॥ 
শিষ্যগণ সঙ্গে লয়, যুগি জোল। জেলে । 
সবে বলে এই প্রভূ, ঈশ্বরে ছেলে । 
নাম জারি করিলেক, চেল! সব ঠাই । 
শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গৌসাই | 
পাপী গরিস্রাণ হেতু, করুখানিধান। 
ভুশের জুশের খায়ে, ভেজিলেন প্রাণ ॥ 


কবিতাসংগ্রহ । ৯৩ 


তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব । 
প্রভুপ্রেম প্রাপ্ত হোয়ে, কতরূপ ভাব ॥ 
সেরূপ খৃষ্টানগণ, ভাবে চল চল। 
গোরাপ্রেমে মস্ত যখ!, নেড়ানেড়ী দল ॥ 
প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি । 
আহারে অহ্দ।দ পান, যত মিশনরি ॥ 
টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে গদ গদ। 

ংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ ! 
ভূবন করেছে বদ্ধ, কুহুকের ডোরে। 
হায় রে “কুমারীপুভ্র” বলিহারি তোরে ॥ 
যে প্রকার খুৃষ্টানের, পুর্ব প্রকরণ । 
কেথলিক চর্চে শিক্ষা, দেখে এসো মন ॥ 
দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে। 
ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে ॥ 
ওল্ড এক টেষ্টমেণ্ট, গোল্ড তায় বাধা । 
কোল্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়। ধাধা ॥ 
রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট, বিশপের দল । 
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্ত খল খল ॥ 
মিলিটরি, সিবিলঃ বণিক আদি যত । 
ছুট পেয়ে ছুটাছুটী, আস্ফালন কত ॥ 
জমকে পোষাক করি, গ্রাড়ী আরোহণে । 
চর্চে যান সুন্ধপসী, শ্ীমতীর সনে ॥ 


৭৪ 


কবিতা সংগ্রহ । 


বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেট করি । 

্দণ মাত্র অবস্থান, টেষ্মেন্ট ধরি ॥ 
ভজন] হইলে পর, উঠে দেন ছুট । 

সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম্‌ হট ॥ 
আলয়েতে আগমন, মনের খুসিতে | 
অঙস্গুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে ॥ 
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খানা । 
টেবিলের উপরেতে, কারিগুরি নানা | 
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে । 
আনন্দের আলাঁপন, আহারের কালে ॥ 
শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ । 
হাতে হাতে স্বর্গলাত, প্রাপ্ত ত্রহ্মপদ ॥ 
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ব, প্রেমতত্ব লাভে । 
হোয়ে প্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে ॥ 
রণবেশী মিলিটরিঃ যত সব গোর] । 
মাটে, ঘাটে, হাটে, বাটে, মারিতেছে হোর ॥ 
হুকুম জাহির করে, ঈীাড়িয়া ধাড়িয়া। 
বিবির লিবির জাক, শিবির গাড়িয়া | 
চোট পাট জোট পাট আয়োজন কোরে । 
প্রীমতীর ভীমুখেতে, আগে দেন ধোরে ॥ 
বড় বড় সাছেবের1, এইরূপ ভোগে । 
পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে ॥ 


কবিতালং গ্রহ । ৯৫ 


ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে । 
কুক্‌ হোয়ে মুখ খানি, লুক করি সুখে ॥ 
বিধাত! যদ্যপি করে, গাড়ির সহিস্‌। 
আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্‌ পহিস্‌ ॥ 
সাজিকা কউচ ম্যান, উপরে উঠিয়া । 
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাকাইগ্না ॥ 
আন্দ্রস্‌* পিক্রুস্‌ আদি, ডিজ্ুস্, মেস্ডিস্‌। 
ডিকোষ্টা, ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা, গমিস ॥ 
জেস্তুঃ নেস্ু, কেন আর, টেস্থুগণ যত। 
কাকে ঝাকে, মহ! জাকে, চলে শত শত ॥ 
পোরে ডে স, হন ফ্রেস্‌ঃ দেখা যায় বেড়ে । 
বাকাভাবে কথ কন, কালামুখ নেড়ে ॥ 
প্‌ইখাড়া চিডিড়ির, কোরে তুষ্িনাশ । 
ম্যাম্‌ সঙ্গে? নান। রঙ্গে, গরিম। প্রকাশ ॥ 
চুণাগলি অধিবাস, খোলার আলক্প। 
তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয় ॥ 

ছাড়েন বাঙালী দেখি, বিলাতের বুলি। 
লিছু যাও কেলাম্যান্‌, নেটিৰ বেগালি ॥ 
জুতা! গোড়ে প্রাণ যায়, করে ছেই ঢেই। 
রূপি বিনা রূপিভাবঃ কড়ামাত্র নেই ॥ 
বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ খেই । 
জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন এই ॥ 


৭৬ 


কবিতাসংগ্রহ । 


তেতুলে-গদী যেন, ফিরিঙ্গির বাক । 
বাচিনেকো। দেখিয়া, তাদের ফোতো জাক। 
আনাক্যাইই কন্বর্টঃ গৃহত্যাগী যারা । 

কত স্থথ যাচিতেছে, নাচিতেছে ভার ॥ 
নীলু, বিলুঃ কালু, লালু, দলু হুনু* হিরু। 
গন, খন, হন্ুঃ তনু, হারু, আর ছিক ॥ 
এদিকে ছুঃখের দায়, মনে ঝোলে ফাসি । 
বাহিরে প্রকাশ করে, চড়্‌,কীর হাসি 
ছে'ড়া পচা কামেজ, তাহার লাই হাতত । 
তাই পোরে বাবু হন, খালি কোরে মাতা ॥ 
ভাঙা এক টেবিলেতে, ভিস্‌ সাজাইয়] । 
ঈত্ু-ভাধৈ খানা খান, বাহু বাজাইয়] ॥ 
মনে মনে খেদ বড়? কানা হয় রেতে। 
পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে ॥ 

যে সকল বাঙালির, ইংলিস ফ্যাঁসন্। 
বড়দিনে তাহাদের, সাহেব ধরণ ॥ 


পরস্পর নিমন্ত্রণে, স্থুখের পঞ্চার । 
ইচ্ছাত্ীন বাগানেতে, আহার বিহার ॥ 


বাৰুগণ কাবু নন, নাহি যায় ফ্যাল । 
চুপি চুপি, বহুরূপী, লুকাচুরি খ্যালা ॥ 
দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নান] । 
কত*শত আয়োজন, ইয়ারের খান! ॥ 


কবিতা সংগ্রহ | | ৯৭ 


ফেস্-ভিস্-ভরা ভিন্ঃ যধ্যে ভাতে ভাঁত। 
সে পাত আপাত নক, নিপাতের পাত ॥ 
অখিল ভরিয়! কুখে, করে জলসেবা। 
যেতে যেতে, মেতে উঠে, খেতে পারে কেব! £ 
উরি মধ্যে ছুঃখিতর, বঙ্গি স্ব ভেয়ে॥ 
তত্বহত; মত্ত যতঃ বড়দিন পেয়ে ॥ 
তেড়া হোয়ে তুড়ি যারে; উপ্প! গীত গেয়ে । 
গোচে গাচে বাবু হয়, পচা শাল চেয়ে ॥ 
কোনোরপে পিভি রক্ষা, এটো কাটা খেয়ে। 
শুদ্ধ হন ধেনো! গাঙে, বেনোজলে নেয়ে ॥ 
“এ বি” পড়! ভবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে । 
সাজায়েছে গাদা-গাদ1, ডেকের উপরে ॥ 
পড়েনিকে। উচ্চ পাঠ, অল্পে মারে তুড়ি। 
তাকায় ওদিগে বটে, পাকাক্স খিচুড়ি ॥ 
শাসনের ভয়ে নাহি, যায় উপবনে । 
পায়েসে আয়েস রাখি; তুষ্ট হয় মনে ॥) 
ধনের অভাবে যেই, বড় দীন হয় 
বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দ্বীন নর ॥ 
সাহেবের ছড়াছড়ি, দাবীর জলে । 
করিতেছে “বোটরেস” সেলর সকলে ॥ 
হাকস রে সুখের দিন, শোভ? কব কায ? 
ইংরাজটোলায় গেলে, নয়ন জুড়ায় ॥ 

১ 


৪১৮ 


কবিতা সংগ্রহ | 


প্রতি গেটে গাদা-হার, কারিগুরি তাতে । 
বিরচিত ছট। চারু, দেবদারু-পাতে ॥ 

হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার। 

ইচ্ছা! হয় হিছুয়ানি, রাখিব না আন্ক। 

জেতে আর কাজ নাই, ঈশু-গুণ গাই । 

থান। সহ নাল! স্থখে, বিবি যদি পাই ॥ 
চারিদিকে দেখ মন, অভি বেড়ে বেড়ে । 
তোতে মোতে থাকি আয়, হিদুয়ানি ছেড়ে ॥ 
ছেড়োন1 ছেড়োন। আর, বিপরীত বাণী। 
থাকে! থাকো! থাকো বাপু, রাখো হিছ্য়ানি ॥ 
এবার কি বড়দিন, বড় দিন আছে? 
আমোদেরু.কাবা পাঠ, করি কার কাছে? 
কালভেদে কত ভেদ, খে করি তাই । 
পুর্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই ॥ 
পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত। 

সে কেবল ব্যজ্মাত্, নছে মনোগত ॥ 

অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ। 

করিবে করিয়। কূপা, হও আশুতোষ ॥ 


নীলকর 





প্রথম গীত। 
€ কবির সুর।) 


মহড়া । 


কোথ। রৈলে মা, বিক্টোরিক়া মাগো মা, 
কাতরে কর করুণ।। 
না! তোমার ভারতবর্ষে, স্ুখে। আন্‌ নাহি পরশে, 
প্রজার নহে হর্ষে,। সবাই বিমর্ষে । 
এমন্‌ শম্বোপার্‌ বর্ষেত। খাসের বর্ষেঃ 
কেবল বর্ষে যাতনা । 
“আসিয়া” আসিয়া মাগো করুণামক্ীঃ 
করুণাচক্ষে দেখন! ॥ 
নামেতে নীলের্‌ কুটি, হতেছে কুটি কুটি, 
হখীলোক্‌ প্রাণে মারা যায়। 
পেটে খেতে নাহি পায়। 
কুটেল সব সাহ্ববজাদ, ধগ্ধপে বাইরে শাঁদাঃ 
ভিতরে পচ? কাদার ভড়ভড়ানি, 
পেঁকে গন্ধ তায়। 


১৩৩ কবিতাসংগ্রহ। 


ওমা একে মন্দার ফোসফু'স্থনি, 
ধুনোর গন্ধ ভায়। 
হোলে চোরের কাছে ধর্ম-কথা॥ 
মর্ম কভু বোঝে না ॥ * 
চিতেন। 
হোলো নীলফরেরদের অনররি 
মেজেষ্টরি ভার। 
কুইন মা, মা, মাগো। 
হোলো নীলকরের্দের অনররি 
মেজেষ্টরি ভার্‌। 
পড়েছে সব পাতর্‌ বক্ষেঃ  অভাগ। প্রজার পক্ষে, 
বিচারে রক্ষে নাইকো আর্‌। 
লীলকরের্‌ হদ্দ লীলে, নীলে নিলে সকল নিলে, 
দেশে উঠেছে এই ভাষ। 
হত প্রজার সর্বনাশ । 
কুটিয়াল বিচারকারী, লাচিক্লাল সহকারী, 
বানরের হাতে হোলো কালের খোস্তা; 
লোস্তাঙজিলণে চাষ। 
হোলে! ডাইনের্‌ কোলে ছেলে লোপা, 
চীলের বাসায় ঘাট। 
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে, 
গুনেনি কেউশুননে বা ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। ১৩১ 
অস্তর1 | 


গ্রজ। ধোঙ্ছেআর সাচ্ছ্ে তারা এককালে, 
পিটেতে মাঁচ্ছে খুব কোড়া । 
কটাঘায়ে লুনের ছিটে, গোড়ার উপর পোড়া, 
যেন থোদের উপর বিষফোড়া ॥ 


চিতেন। - 


হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ডী, ঘটে সর্বনাশ । 
কাল সাপ কি কোনকালে, দয়াতে ভেকে পালে, 
টপাটপ অমনি করে গ্রাস ॥ 
বাঙালী তোমার কেনা, এ কথ জানে ফেনা? 
হয়েছি চিপ্নকেলে দাস। 
করি শুভ অভিলাষ । 
ভূমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোঁষা গরু, 
শিখিনি সিং বাকানো, 
কেবল খাবে খোল বিচিলি ঘাঁস্‌॥ 
যেন রাঙা! আমলা, তুলে মামলাঃ " 
গামলা ভাঙে না, 
'আ'মর! ভুলি পেলেই খুষি হুব, 
ঘুসি খেলে বাঁচব না। 


১৭২, কবিতাসংগ্রহ ॥ 
অন্তর] । 


জমি চুনচে, দিন গুণচে, কেবল বুনচে ৰীজ, 
দোহাই ন! শুনচে একটী বার। 
নীলের দাদন্‌, ঠেঙ্গার গাদন, বাদন চমৎকার, 
করে ভিটে মাটি চাটি লার ॥ 


চিতেন | 


তোমার, সাধের বাঙলা, হোলে। কাংলা, 
দয়না অত্যাচার । 
ব্গারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার্‌ পড়ে মার, 
লাটের্‌ দিনু খাজনা হয় না আর। 
কাঙালী বাডালী যত, ছিরদিন অগ্গুগত, 
জানিনে মন্থ আচরণ । 
পুজি ম্তোমধৃর্‌ শ্রীচরণ। 
আমাদের নাইরে কালো, ভিতবে বড় ভালো, 
মনেতে রাঙা আলো, 
টুকটুকে টুক্‌ পিঁদুরে বরখ। 
রাজবিজ্রেহিতা কারে বলেঃ শ্যপ্পে জানিনেঃ 
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি, 
তোষার জয়ের বামন &. . 


চি 


দ্বিতীয় গীত। 


(কবির সুর।) 


মহড়া । 


ভাঁল কার্ধ্যটী ধার্য্য করে যদি গো, 
এই রাজ্যটী করেছ মা খাস। 
এসে এদেশেতে বস কর, অন্নপূর্ণা মৃত্তি ধর, 
অনদানে বচাও প্রজার প্রাণ । 
সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিক্ে নীলের্‌ চাষ । 
কোথা মা পায়ে ধরি, হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী, 
সন্তানের পুরাঁও অভিলাষ ॥ 
হল রানাঘরে কান্াহাটি, ধরন পড়ে লাঠালঠি, 
উদরে অর কারো নাই । 
দোহাই, মা, তোমার দোহাই। 
কেহ রয় লীরাহারে, কেহ রয় নিরাহায়ে, 
যদি বিপদে শ্রীপদে রাখ, ওগে। মা, 
তবেই রক্ষ। পাই। 
নাই উন্ুন জালা, একি জালা, 
জালায় নাইক জল। 


১৩৪ কৰিতাসংগ্রহ । 


আবার পোড়। ভাগগি, সকল.মুাগ.গী, 
উপবাসে উপবাস ॥ 


 চিতেন। 


তুমি বিশ্বমাত। বিক্টোরিরা থাক বিলাতে । 
আমরা মা! সব তোমার অর্ধীন, দীন চিরদিন, 
গশুভদিন দিন মা ভারতে ॥ 
কোম্পানির দ্বাজ উঠিয়ে নিলে, 
কে বুঝে তোমার লীলে? 
নিলে মা এই ভারতের ভাঁর। 
[পেকে শুভ সমাচার । 
ম! তোমার হবেভাল, আশাতে দিলেন আলো, 
সুখে রোক সমভাবে, শাদা কালো, 
রর ভেদ রবেন। আর ॥ 
যত নীলের শাদা, মুলুকর্টাদা, শাদা কেছ নয়, 
কোরে নীলের কর্ম, কি অধর্শ্, 
মনে কালী হুয় প্রকাশ ॥ 


অন্তরা । 


না বুনলে নীল।়। মেরে কিল, 
“কিল” করেঃ নীলকরে ! 


কবিতা পংগ্রহ ॥ ১০৫ 


দেশের ছোটকর্ভীঠ দ্দিলেন্‌ তাঁদের, 
হর্ভী কর্ত। কোরে । 
জোরে বেধে আনে ধোরে ॥ 


চিতেন । 


যেমন কাঁজীরে সুধালে পরে, দুর পরব নাই, 
'তেম্নি সব নীল্করের্‌ আচার্, বিষম বিচার, 
গোশ্বামী ভক্ষণের গৌসাই। 
একেতে। মাগ্‌গি গণ্ডা॥ লুটেল তায় কুটেল বড, 
তারাতো ঠা! কেহ নক । 
লুঠে এগু। বাচ্ছা লক । 
গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল কাটা, 
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে, 
এখন্‌ মা, প্রাণ নিয়ে সংশয় । 
গেল গরু জর, ভূণ তরু, কিছু নাহি আর। 
করে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট 
সমান কষ্ট বারমাস ॥ 


তৃতীয় গীত । 


রাগিণী পরজ---তাল কাঁওয়ালি ॥ 
“বেচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে”--র । 


ওম] কুইন্‌ তোমার,  ইঙ্ডিস্া ধাঁম্‌, 
ক্লইন কোরোনাকে। ॥ 
যদি স্বোণার ভারত, খাস্‌ কোরেছ, 
বাল্‌ কোরে, মা, থাকে থাকো । 
শাস্ত্রে বলে পরামর্শে, 
আপন চক্ষে স্বোণ! বর্ষে 
তুমি এলে ভারতবর্ষে” 
হর্ষে রবে সব। 
চারিদিকে উঠচে শুধুঠ জক্জয় জয় রব। 
প্রজাগণে কোলে টেনে, 
ছেলে বলে ভাকে ভাকো ॥ 
বঙ্গবাসী আমরা যত, 
দ্সনুরত্ত ব্সনুগত্ত, 
অবিরত কন্িি কত্তঃ 
শুভ বাসনা । 


কবিতাসংগ্রহ। ১০৭ 
জয় জয় জয় বিক্টোরিয়াঠ মুখে ঘোষণা । 
“চোরে খেকো পোকা গর” 
এমন্‌ কোথাও পাবেনাঁকো ॥ . 
অন্গবিনে ঘরে ঘরে, 
অনাহারে প্রাণে মরে, 
পরম্পরে উচ্চস্বরে, 
করে হাহাকার । 
দিনাস্তরে উদরপুরে অন্ন মেল! ভারা 
ছুখী যারা, পড়ে যারা, 
প্রাণে কেহ বাঁচেনাকো ॥ 
যে আগুণ লেগেছে চেলে, 
চলেনা কেউ নিজ চেলে, 
চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে, 
ভাম্য়ে দিচ্ছে চাল । 
কপাল নষ্ট, তাতেই কৃষ্ট, 
কারে দিব গাল? 
কিছু দিন মা! দয়! করি, 
রঞ্তানিটি বন্দ রাখো ॥ 
বঙ্গবাসী শত্ত শত, 
বিদ্রোহেতে হোলে হত, 
পরিবার ছিলি যত, 
ধনেপ্রাণে হল কাডালী, 


১৩৮ কবিতসংআঅস্থ। 


ভাত বিনে ধাচিনে, আমরা ভেতো বাঙ্গলী। 
চাল দিয়ে মা বাচাও প্রাণে, 
চেলের জাহাজ চেলোনাকো ॥ 
নুতন চেলে হবে শস্ত!, 
ঘটিল তার কি অবস্থা, 
রাজব্যবস্থা-দোষে চেলের, 
কাটা হয়না রোধ । 
চার মণের দাম্‌ এক মণে লয়, 
মণের মনে ক্রোধ । 
মনের চেলে মন ভেঙেছে, 
ভাঙা মন আর গড়েনাকো। 
পেয়ে লব রাজাদেশঃ 
নীলকরেতে শাসে দেশ, 
নাহি মানে উপদেশ, 
ন1 করে উদ্দেশ। 
বিদেশ ভেবে এদেশেতে করে সদ! দ্বেষ। 
কালো বলে বাঙালীদের: 
ভাল দেখতে পারেলাকো ॥ 
যেখান্গেতে বাধের ভয়, 
সেই খানেতেই সন্ধা হয়, 
নীলকরের করেছে হোলো, 
, মাজিষরি ভার |, 


কবিতা সংগ্রহথ ৷ ১০৯ 


এর বাঁড়া মা, প্রজা লোকের, ৰিপদ নাইকো আর। 
খেদাইনে কোর. উঠ$ন চসি, 
বাত্তবৃক্ষ রাখেনাকে। ॥ 
কতক নীলের কর্মকার, 
কাজে যেন চম্মকার, 
নাহি ধারে ধঙ্মধার, 
সর্দ বোক্সা। ভার । 
ঠিক ধর্মহীন ধর্ম তলার/প্বন্দবমারতার | 
কটু কথার কল্পভক্ষঃ নামুন গরু? বাছেনাকো ॥ 
চাষার হাতে খোল! দিও 
নীলে সকল জমি নিলে, 
জমিদার সব কাচা টিলেঃ 
চীলের মুখে মাচ । 
ঘণ্টগরুড় খাড়া থাকেন, কফাচেন্'কাপের কাচ। 
সাপের কাছে কেঁচো যেন, 
স।ত চড়ে 'র!, ফোটেনাকে। ॥ 
তুমি সর্ব শ্তুভকরী, 
বিলাত--ভারতেম্বরী? 
বিপন্ে শপধে ধরি, 
কর করুণা । 
রয়ন। দিন প্রজার তোমার, সন্ননা যাতনা । 
রূপাকরী, কৃপা করি, শ্চরণে রাথে। রাখো ॥ 
৮, 


১১০ কবিতা সংগ্রহ 


কি পাপেতে এমন্‌ হোলে, 
কালে সকালে মোলো। 
বৃষ্টি বিনে, হ্ছষ্টি পুড়ে, 
গেল ছাবরেখার) 
বর্ষাকালে ফর্স আকাশ ভরসা কিসে আর ? 
এ দেপের ছর্দশা এমন্, 
হয়নিকো আর হবেনাকে। ॥ 
জ্ষুটিজীলের মেজেষ্টরি, 
লাচীকালের রেজেষ্টরি, 
এ আইন হয়েছে জারি, 
_ মার্তে আমাদের । 
আইনকর্ভার পেটের বার্তা, পেয়েছি মা টের, 
যাতে অবিচারে প্লাজা মরে, 
এমন আইন রেখোনাকে] ॥ 


চতুধ গীত ॥ 
মহড়া । 


চার্‌ টাকা মণ দর্‌ উঠেছে, নৃক্তন চেলে । 
কত আর চল্বে। নূতন চেলে ? 


যাদের নাহি পুঁজিপাট', গিয়ে বেলেঘাটা।, 
বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে ॥ 
অন্তর । 


ওমা বিক্টোরিয়া, “আসিয়া” আসিয়।, 
দেখ মা! বসিয়া, নয়ন মেলে । 


বল কে রে পালন, কে করে শাসন, 
একেবারে সব মোরে গেলে ॥ 
খে থেকে অনার, দেখে অন্ধকার, 


করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে! 
ঘরে গিশ্নী পাকে গাজ্‌, ফুরাইলে চাল 
কিসে রাখি চাল, চেলেচেলে 
যার! খেছো। সরু চাল, চালে মোটা চাল, 
সিদ্ধ পক্ক কোরে, খড়ে গেলে) 


১৭. 


কবিত।সংগ্রহ ৷ 


আমর! খাই শুধু মোটা, নাহি ঘর ফোটা? 
বেঁচে বাই মোটা) থেতৈ পেলে ॥ 

শুধু চাল বলে নয়, দ্রব্য সমুদয়, 
বিকাতেছে সব অশ্রিমূলে। 

দর্‌ বেড়েছে চার্‌ গুণ, " বিধাত। বিগুণ, 
থাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জেলে ॥ 

তেল, গ্বত, দুগ্ধ চিনি, কেমনেতে কিনি? 
শল্তাদরে নাহি কিছুই মেলে । 

ঘত পেটের দরকারি, মাচ তরকারি? 
কিনে খাই টাকা হাতে এলে ॥ 

শুনে জিনিষের দর? গায়ে আসে জর+ 
ছুটে হই ঘর বাকী ফেলে। 

ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক হোয়ে রই, 
কাটের সুরু বনি হাঁটে গেলে ॥ 

ঘরে না থাকিলে কাট, করি কাট কাট, 
নিজে হই কাট, চক্ষু ভুলে । 

ছেলের বন্ত্র নাহি গ্রায়।॥ শীতে মারা যায়, 
চঠগড় মারি বুকে? কাপড় চেলে ॥ 

যের্তায় যেখানৈ সেখানে,  কেবা কারে মানে, 
ফ্রোতো ন1 যাতনা, একল/ হোলে । 

দেখে ছখের বাড়াবা চীঃ (ফিরি বাঁড়ী বাড়ী, 
মাথায় পড়ে বাড়ী, কুটুম এলে ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । ১১৩ 


দরে হোলো গঙ্গাজল, জলস্ত অনল, 
ছুপয়সাতে ভার নাহি মেলে। 

কিসে খাব ভাতে পোড়া” পোড়া কপাল পোড়া, 
টাকায় আড়াই সের দর সর্ষে তেলে ॥ 

বার! ছিল মুটে মজুর, তারা হোলে! হুজুরঃ 
চলে যায় পথে পায়ে ঠেলে। 

যত ঘাটের দ্রাড়ী মাজি, কামে নহে রাজি, 
কাজির মেজাজ ধরেঃ ধ্বজী ঠেলে । 

থেকে নদী নদে, বিল বিল হদে, 
মাচ ধরে খায়, মালা, জেলে। 

ভাদের কাছে গেলে পর, কাপে কলেবর, 
ছনো৷ দরে বেচে চুণে! বেলে ॥ 

হোক চাইনে বাবুয়ানা, গরিবান! থান, 
ধরি প্রাণ শুধু. চেলে ডেলে ॥ 

শুনে চেলের বুকে ক।টা, বুকে বেঁধে কাটা, 
জাহাজেতে চাল, দিচ্ছে ঢেলে । 

ওমা এত দুখে মরি, তবু রাজেশ্বরি ! 
পালাইনেকে! কেউ রাজ্য ফেলে । 

(হোলে গোড়ার সর্বনাশ, বোড়াঁর সঙ্গে বাস, 
কফেমনেতে বাড়ে, টোড়া হেলে 

যত নীলের কর্মকার, করে অতণাচার, 
মেজেই্টরি-ভার, তারাই পেলে ।, 


১১৪ কবিতাসংগ্রহ্‌। 


বাঘের গোবধে কি ভয়? প্রজা নাছি রয়, 
ভার! খেলে খেলে সব, ধোরে খেলে £॥  * 


শুন ওগো কপামই, মনের ছুখ কই, 
ওযা, আমর! কি কেউ নই, তোমার ছেলে 
জপি দিবন রজনী, জননী জননী, 


ঠেলো না চরণে, কেলে বোলে ॥ 
মাগে, করি স্থবিচার, স্থত সবাকার, 
ঘুচাও হাহাকার, কোয়ে বোলে। 
দেশে বড় ভামাডোল, উঠেছে এই বোল, 
নিলে, নীলে নিলে, সকল নিলে ॥ 





পঞ্চম গীত । 


(রাষপ্রমাদী হর।) 


সেথা, চের. আছে তোর রাড ছেলে । 
আছে আছে গো, সেই বিলাতেঃ ম! ! 
চে আছে তোর, রাড ছেলে । 
হেখ! 'আস্বিনি কি তানের ফেলে 
এক জগৎ শুদ্ধ সবাই তোমার ও 
দেখতে হয় মা নয় মেলে । 


কবিতাসংগ্রথ। ৯১৫ 


আন্তর11 


থাকে৷ থাকো থাকো তুমি, 
রাঙা ছেলে কোরে কোলে । 
ওমা, আমাদের মুখ দেখবিনে কিঃ 
কালামুখো কাঙাল বোলে ? 
কালে ছেলে যত আছে, 
কেলেসোণা * তোমার কাছে, মা গো £ 
এই কালোর ভিতর আলো আছে, 
ভালো কোরে দেখ জেলে ॥ 
দেহ কালো, কালো নই, 
ভিতরেতে কালে! কই ?-__-মাগো ! 
যারা কালোমনের মান্য তারা, 
হিংসে কোরে কালো বলে! 
কুপুক্র যদ্যপি হ্ই, 
তোম। ছাড়া কারে। নই, মা গে! ! 
তবু দয়। করি দৃয়ামইঃ 
রাখতে হুবে চরণতলে। 
কুপুজজ অনেকে হয়ঃ . 
কুমাতা ত কেহ নয়, মা গো! 
তুমি জগতের মা, আমাদের মা, 
ডাকবে! অগদদ্থা! বোলে। 


১১৬ কবিত!সং হাহ । 


€ ইপ্ডিয়া * কোরেছ খাস, 
পূরাও গে মা! অভিলাষ, মা গো ! 
ওমা, নষ্ট করি কষ্ট-পাশ, 
রক্ষ] কর ভাতে জলে ॥ 
অন্নপূর্ণ] নাম ধর 
অনুদৃষ্টি বৃষ্টি কর মা গো, 
যেন আকালেতে অকালে মা! 
কাল-কুটিরে যাইনে চলে। 
যাতনা হেনা আরঃ 
ঘুচাও প্রজার হাহাকার? মা! গো 
যেন নামের নৌকা ডোবে না ম| ? 
কলুক্ক-সাগরের জলে । 
ভারতের কর্তা ব্যাস, 
ভারত ছাড়! নাহি চলে, 
তোমার এই ভারতের এমন্‌ দশা, 
ভারতে ন! খুজে মেলে। 
সেফায়ে অবাধ্য হয়েঃ যুদ্ধ করে বাহুবলে, 
দিয়ে উদোর পিগু বুদোর ঘাড়ে, 
বাঙালীকে কাটতে বলে ! 
'_ ব্বাজভক্ত অনুরক্, 
তোঁমার সব বাঙালী স্থোলে। 
এর! ধর্্-পথে ষদাই হত . 


খনি 
ছ 
স্ধুডি 


কবিতাসংগ্রহ । 


অধন্ধ করে না মোলে। : 
বাজে সাহেব ছ্বেধী যারা, 
কত কটু কছে তার মা গো! 
কেবল তোমার চরণ, কোরে স্ররণ, 
ভাসতে থাকি নয়নজলে । 
বলে যত গো-বানর, 
গবর্ণরে গবানরঃ য। গো! 
ওমা “ কেনিং ” কভু « কনিং * অন্‌, 
বলী তিনি ধর্মবলে। 

« হ্যালিডে " আর « বিভন ” আদি, 
ধর্দবাদি সত্যবাদী, মা গো ! 
ওমা, আমর! কেবল বেঁচে আদি, 
এরা দেশে আছে বোলে । 
দয়াদানে বাচয়েছেন সম্ঃ 

পাপের কথা পায়ে ঠেলে। 
আমরা তা! নৈলে পয় এত দিনে, 
কোথায় ফেতেছ রসাতলে। 
এদের গুণে আছ্ছে রাজা, 
এদের গুণে চলছে কারী, মা গো 1 
এখন এমন্‌ বিধি কর ধার্ধা, 
রাজো যেন স্বোণ। কলে। 
সম্প্রতি এক বিষম বিধি, 
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পাশ হয়েছে ছলে কলে, 
এক কল্লী ছধে ঘোলের ছিটে, 
নীলকরে রাজত্ব পেলে ! 
মরে প্রজা, ধরে চাষা, 
বেজির গর্তে সাপের"বাসাঃ মা গো ! 
থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে 
বাদ করেযা!কদিনচলে? 
হলে যারা অবরদৃক্ত, 
তাদের ঘরে লাভের গন্ভত,মা গো! 
যেন মস্তপদের মানুষ হয়ে, 
হেলিডের পদ নাহি টলে। 
বাঙল। দেশের বর্তী যিনি, 
কুটি কুটি ফেরেন তিনি, মা গে। ! 
তাই দেখে শুনে ভয় পেয়ে মা! 
কত লোকে কত বলে। 
কেহ বলে অংশধারী, 
কেছ বলে ধ্বংসকারী, ম! গে! ! 
নিতে অত্যাচারের গুঢ়তব্বঃ 
“চক্র কোরে বেড়ান্‌ ছলে । 
যার মনে যা উদয় হুল্সঃ 
সেই কথাটা সেই তো! কয় মাগো! 
কমি জানি ভিনি ধর্সদ ময়, 
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ধর্ম আছে করভলে। 
দাতে কুটো কোরে ম গো ! 
ৰলি বস্ত্র দিয়ে গলে । 
দিলে দয়াদৃষ্থি-বৃষ্টিধারা, 
দৃষ্টি রাখে! জুমঙ্গলে ! 
মা! তোমার শুভ হোক, 
শত্রু সব ক্ষয় হোক? ষ1 গো ! 
তারা একেবারে হবে ধ্বংস, 
বংশ না রয় ধরাতলে। 
ভারতের ভার দিবে ধারে, 
এই কথাটী বোলো তারে, মা গো !' 
ষেন ঈশ্বরেতে দৃষ্ডি রেখে, 
কার্য করে কুতৃছলে £& 


দর্তি্ষ । 


প্রথম গীত । 
বাউল দী সুর । 


লাগিনী দেশমোলজার - তাল আড়খেমট। | 


হয় ভুলিয়া ওলট. পালট 
ক্র কিষে ভাই | রক্ষে হবে £ 
গর কিলে ডাই ! রক্ষে হবে ? 
পোড়া আকালেতে নাকাল করে, 
ডামানোল পেড়েছে ভবে । 
আমর্1 হাটের নেড়া; শিক্ষে ধোরে, 
ভিক্ষে কোরে রেড়াই সবে। 
হোলো সকল ঘরে ভিক্ষে মাগা, 
কে এখব্‌ "সর ভিক্ষে দেবে + 
যত কালের ঘুবো,। - ধেন সবে], 
ইংরাজী ক ন্বাক্ষা ভাবে । 
বোরে শুরু পুরুত মারে জুতো, 
ভিখারী কি ক্ষন পাবে £ 


কবিতাসংগ্রহ । ১২১ 


বদি অনাথ বামুন হাভপেতে চায়, 
সি ধোরে ওঠেন তবে ! 
বলে, গভোর আছে, খেটে খেগে, 
তোর পেটের ভার কেট ববে £ 
মাদের পেটে হেড. মেজাজ টেড়াঃ 
তাদ্দের কাছে কেটা চাবে ? 
বলে, জৌ বাভালি, ড্যাম, পো টু হেল, 
কাছে এলেই কৌতকা খাবে ॥ 
আমি স্বপনে জানিনে বাব 
অধংপাতে সবাই যাবে। 
হেশয়ে হিছুর ছেলে, টযাসের চেলে, 
টেবিল পেতে খানা খাবে। 
এর! বেদ কোরাশের ভেদ মানে না, 
খেদ কোরে আর কে বোঝাবে? 
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে, 
জুতো পায়ে দেখতে পাবে । 
হোলো! কর্মকাণ্ড লও ভণ্ড, 
হিঁদুয়ানী কিসে রবে? 
যত দুধের শিশু, ভোজে ঈশু, 
ভুবে মোলো! ডবের টবে। 
আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো, 
ব্রত ধর্ম কোর্ডো নবে। 
১১ 


১২২ 
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এক! পবেখুন'” এসে, শেষ কোরেছে, 
আর কিত্বাদের তেমন পাবে এ 
যত ছুড়ী গুলো?» ভুড়ী মেরে, 
কফেতাব হাতে নিচ্ছে যৰে। 
তখন « এ) বি, » শিখে” বিবি সেজে? 
বিলাতী বোল কবেই কবে ॥ 
এখন্‌ আর কি তার! সাজী নিয়েঃ 
সাজ সেঁজাতির ব্রত গাষে 
সব কীট চাম্চে ধোর্বে শেষে; 
শিঁড়ি পেতে আক কি খাবে ? 
ও ভাই | আর কিছু দিন; বেঁচে থাকে, 
পাঁবেই পাবেই দেখতে পাবে। 
এরা আপন হাতে হ্থাকিয়ে বরগী, 
গড়ের মাঠে হাওয়! খাবে ॥ 
আছে গোটাকত বুড়ো যদ্দিনঃ 
তদিম কিছু রক্ষা পাবে! 
ওভাই! তারা মোলেই দফ! রফা, 
এককালে সব ক্রয়ে যাবে ॥ 
' *যখন আমস্বে শমনঃ ফোরবে দমন, 
ফি বোলে তাস বুঝাইবে। 
বুশ্ছি « হুট * বোলে; " বুট * পায়ে দিয়েঃ 
£৫ ঢুরুট ৮ ফুকেন্বর্থোযারে। 


ক্ঘিতাঁসংখ্াহ । ১২৩ 


ঘোর পাপে ভর? হোলো! ধরা, 
রড়ের বিয়ের হুকুম ঘযখে। 
তায় নীলকরেরবের সেজেই্রি, 
কেমন কোরে ধর্দদে সবে ? 
ওভাই। তত দিন তো খেতে হবে, 
যত দিন এ দেহ রধে। 
এখন কেমন কোরে পেট চালাবে, 
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে । 
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে, 
ভাতে পোড়! জোড়ে সবে। 
তার তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না, 
কেঁদে মরি হাহারবে । 
যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে, 
কেমনে সে শুকৃনো খাবে ও 
মরি মেগে মেগে, কক 
মাচ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে । 
এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই ! 
কতক্ষণে রাত পোয়াবে ? 
হোলে! নিরামিষে শরীর শুষ্ক, 
আমিষের মুখ দেখবে! কবে ? 
ওরে « উড়ে! খই গোবিন্দার নম + 
এই ব্যবস্থা ধরি সবে। 


১২৪ কবিতা সংগ্রহ । 


এস “ অক্ষয় দত? গুরু কেড়ে, 
“ বাহ্য বস্ত » পড়ি তবে। 

যত জাত কুটুম্ব বেয়রা হোয়ে” 
থাটে কোরে ঘাটে লবে। 

দেশের বর্তী বত কাল! হলেনঃ 

কাণ পাতেন না কাক্কা রবে । 

গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করি” 

বিলাভতধামে চল সবে ॥ 


দ্বিতীয় গীত। 
বাউলের শব । 


রাঁগিণী ভৈরবী-্তাল পোস্তা । 
ওগো মা, বিক্টোরিয়া, কর গে! মানা, 
করগে! মানা 
যণ্ত তোর. রাঙা ছেলে, আর যেন মা ! 
চোক রাঙেনা, চোক রাঙে না ॥ 
প্র্থা লোকের জাতি ধর্মে, 
কেহ যেন জোর করে ন1। 


কবিতাঁসংগ্রহ। শহ৫ 


যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে, 
দিয়েছ মা, যে ঘোষণ1। 
ওম, জাতিভেদে, ভজন সাধন, 
ধর্মামতে আরাধনা । 
মহা! অমূল্য ধনঃধর্মমরতন, 
এমন্‌ ধন্তেো। আর পাবে। না। 
যত মিশনরি এ দেশেতে, 
এসে করে কি কারখানা । 
তারা ঈশুমন্ত্র কাণে ফু'ঁকে। 
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণ] ! 
ফেরে হাটে, ঘাটে, বাটে, মাঠে, 
নান ঠাটে, ফি নান।। 
বলে দিশি কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা, 
ঈশুধ্রীষ্ট কর ভজন ! 
ওম! হেদো বনে কেঁদো চরে, 
তাঁর ভয়েতে গরানণ বাচে না। 
তার পাশে « হমে। ” হুত্মথুমো, 
ঘুমো৷ ছেলের, জাত রাখে না । 
যন্ত শাদা জুল, জোটেবুক্ীঃ 
€ ছেলেধর] ৮ প্রতি জনা । 
এরা জননীর কোল শুন্য কোরে, 
কেড়ে নিচ্ছে ছধের ছানা । 


১২৬ কবিভাসংগ্রহ। 


, লদা ধর্শ ধর্দ কোরে মরে, 
ধর্দা-মর্দ কেউ বোকে না । 
ছোযে পরের ধর্পা, ধর্ম হযে, 
এইটী মনে বিষেচনা । 

বেন আপন ধর্ম আপনি পালে, 
পরের ধর্ম নাশ করে না। 
এদের ধর্পদ-পথেয় জ্বাধীনতা, 
রেখোশা যাঃ আর রেখোন । 
কেমন কুহক জানে এরা॥ 

উপদেশে করে কাণ!। 

ওষ1 বংশ পিগ ধংস কোরে, . 
কত ছেলে খেলে খানা । 

নয় তোমার অধীন, স্বাধীন এরা, 
কেমন ফোরে কোর্ষে মানা ? 
ওমা, আমরা সেটা বুঝতে পারি, 
খো্টা লোকে তা যোবে না? 
ভূমি সর্যোশ্বরী ববি তাদের, 
চোক রাভাক্ে কর মানা । 
তবে টূদ্গি খুলে। আভ্ড1 ভূলে, 
পালিয়ে খাবার পণ পাবে দা। 
ৰ লিগর' কাঁমিশনয় হয়া) ' 
তাধেক্স একি বিবেটন] ॥ 
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একি প্রাণে সহে ধাড় দিয়ে শা, 
সয়লাফেলার গাড়ী টানা ! 
ওষ। হুগ্ধ বিনে মরি প্রাণে, 
হি লোকের প্রাণ বাচে না। 
যত শাদা লোকের অত্যাচারে, 
গরু বাছুর কার বাচে ন!। 
যত দেশের গরু ভুট কোরেছেঃ 
টেবিল পেতে খেয়ে খানা 
এরা ধারী শুদ্ধ দিচ্ছে পেটেঃ 
আত্ত ভগবতীর ছাম!। 

. খ্যকে রাষে রঙ্গে নাইকো, 
সুগ্রীব তার হল সেন1। 
যত দিশি ছেলে কোপ্চে উঠে, 
চাল চেলেছে সাহ্বোন। । 
কারে কব হঃখের কথা? 
কাথ পেতে মা কেউ শোনে লা । 
যারে দেবতা বলে পুজা করি, 
তাতেই হোলো বিড়ম্বনা । 
ঘারা লাঙল চষে, গাড়ী টানে, 
ফরে কত হিত সাধনা । 
আর ছু দিয়ে জীবন দবাচায়। 
ভুণ খেয়ে প্রাণধারণ!। 


১২৮, 
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«“* গরু তক ** কলপুতর। 
এমন তরু আর হবে না। 
ফলে « গরুগাছে * দধি, দুগ্ধ, 
সর, নবনী, ত্বৃত, ছান।। 
মনের হ্ঃখে বুক ফাটে মা, 
বোলতৃতি গেলে মুখ ফোটে না | 
যে গাছের ফলে স্থৃষ্ডি চলেঃ 
এমন গাছে দিচ্ছে হান! । 
ওমা, গোঁছত্যাটা উঠ্য়ে দেহঃ 
অভয় পদে এই বাসনা । 
মাগো সক্ষল গরু ফুর্য়ে গেলে, 
ছঞ্ধ খেতে আর পাব না ॥ 
খাবার ভ্রধ্য অনেক ছে, 
তাই নিয়ে মা চলুক খানা । 
ওমা, এমন ত নয় 'গকুর মাংস 
না খেলে পর প্রা বাচে না ॥ 
স্বোণার বাঙাল, করে কাঙাল, 
ইয়ং বাড়াল যত জনা। 
সদা! কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে, 
ক্কাণে লাগায় ফৌোব্‌ -ফেৌোসনা ॥ 
এরা, না “হি, না দমোছোলমান,” 
ধন্মধনের, ধার ধারে না । 


কবিতাসংগ্রহ | ১২৪ 


নয় “মগ” “ফিরিক্গী১ বিষম “থিজী”, 
ভিতর বাহির যায় না জান!। 

ঘরের টেকি, কুমীর হোয়ে 
ঘটায় কত অঘটন1। 

এরা লোপ] জলঃ ঢোকালে ঘরে, 
আপন হাতে কেটে খানা । 

অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর, 
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা। 

তাতে বিধবাদের * কুলতরী ** 
অকুলেতে কুল পেলে না। 

কুলের তরী থাকলে কুলে, 
কুলের ভাবনা আর থাকে না ॥ 

সেষে অকৃল-সাগর, দারুণ ডাগরঃ 
কাল! পাণি বড় লোণ।। 

যখন সাগরে টেউ উঠেছিলো, 
তখনি গিয়েছে জানা ॥ 

এর দফ্রা! খেয়ে নফরা যত, 
কোরে বসে কি এক্‌ খানা । 

তখন কর্তারা কেউ শুনলেন না তো, 
লক্ষ লক্ষ হিছর মানা ॥ 

এর! বাঘেরে করিলেন শিকার, 
কাদে করি ইছু'র ছানা ॥ 


১৩৪ 


নিজে, কিরাত ফেস 


কবিতা সহগ্রন্থ। 


তদবধি রাজোে তোমারঃ 
উঠেছে এক কুরটনা। 
গুমা, আমর! বুঝি মিছে সেটা, 
অবোধে প্রবোধ মানে না ॥ 
* কালবিল ”* * কাঁল্‌ বিল কোরেছেনঃ 
হিছুর ভাতে ঘোর যাতনা । 
তুমি রাস্তের বিয়ে তুলে দিয়ে 
ছিড়ে ফেলো আইনথানা ॥ 
ওমা, যেপাপে হোক প্রজা মরে, 
চার্‌ টাক! দর) চাল, মেলে না। 
দেখ. অনাহারে। শ্রজা মরে, 
ম! থেয়ে আর প্রাণ বাচেনা ॥ 
ভমা। ধত বাবু, হোলো কাবু; 
আর চলে না বাবুয়ান। | 
যারা আহ্ছুর পেস্তা দিত ফেলে, 
তার! এখন চিবোয় চানা ! 
বড়মানষী দুরে থাঁকুকঃ 
. ভালো কোরে গেট চলে না । 


* ধ্লখন্‌ কেমন্‌ কোরে চড়বে গাড়ী; 


জোঁটেনাকো ঘোড়ার দান! ! 
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কবিতা সংগ্রহ । ১৩৯ 


গাসন পালন করেন ধায়, 
হোলেন তারা কালা কাণা ! 
মাঃ না খেয়ে সব প্রজা মরে, 
নাইকে। ষেটা দেপা শোনা। 
কত বার মা পোড়েছিলো, 
দরখাস্ত কত খানা। 
বুলেন * ফিরি টেরেড » বন্দ কোর্তে। 
কোনে! কালে কেউ পারে ন। ॥ 
চেপ্ের বাজার শস্ত] কর, 
পুরাও গো মা! সব বাসনা ! 
তবে ছুঃখী লোকের আশীর্ধাদে, 
আপদ্দ বিপদ আর রবে ন1 ॥ 
শিব"সন্তেন কোর্ছি তোমারঃ 
মহামন্ত্র আরাধনা । 
আছে মছারঘী সেনীপতিঃ 
ভগব্তীর উপাসনা ॥ 
দুর্গানামের হর্গ গেঁথে, 
রেখেছি মা “সেলেখানা "21 
তাতে গুলি গোলা সকল তোলা, 
তক্তি অস্ত্র আছে শাণা ॥ 
আাছে মনশিবিরে সজ্জা কোরে। 
খা হয় না কত সেনা। 


কবিতা সংগ্রহ | 


আছে জোড়া ঘোড়া সত, ধন্ম, 
উড়ে যাবে ধরে ভেনা ॥ . 

এই ভারত কিসে রক্ষা হবে, 
ভেবো! না মা, সে ভাবনা । . 

সেই “ভাতিয়া ভোপির” মাথা কেটে, 
আমর] ধোরে দেব “ নান] ॥” 





আচার ভ্রংশ ॥ 
কালগুণে এই দেশে, বিপরীত সব। 
দেখে শুনে সুখে আর, নাহি সরে রব ॥ 
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট, গোলাভোগ দিয়! | 
আর দিকে মোল! বোসে, সুর্শি মাস নিয়া | 
এক দিকে কোশাকুলী, আয়োজন নানা । 
আর দিকে টেবিলে, ডেবিলে খায় থানা ॥ 
ভূতের সংসারে এই, হোয়েছে অন্ভুত |. 
বুড়া! পুজে ভৃতনাথ, ছোঁড়। পু্ধে ভূত ! 
পিতা দেয় গঙগে হুত্রঃ গুভ্ত্র ফ্যালে কেটে। 
বাপ পুজে ভগবতী। ব্যাটা দেয় পেটে ! 


কবিতাপংগ্রহ । ১৩৩ 


বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাঁবঃ জণ্ড-ভাব শিশু । 
বুড়া বলে রাধার» ছোঁড়। বলে ঈশু ॥ 
হাসি পায় কাল্গা আসে, কব আর কাকে ? 
বাক্স যায় ₹ইছুয়ানীঃ আর নাহি থাকে ॥ 
ওহে কাল কালরূপ, 'করালবদন । 
তোমার রদনযুক্ত* মরালবাহন ৪ 
দেব দেৰী কত তুমি, করিয়া! সংহার ! 
ভারতের স্বাধীনতা, করিলে আহার ॥ 
কিছু বুঝি নাহি পাও, চারি দিক চেয়ে। 
এখন ভরাবে পেট, হিন্দুধর্ম খেয়ে ৭ 
দোহাই দে1হাই কাল, শ্রান্তিগুণ ধর । 
উঠ উঠ পান লও, আচমন কর & 


বাঁবাজান বুড়াশিবের স্তোত্র। » 


রঙ্গবিলান ছন্দ | 


বম্‌ বম্‌ বম্‌ঃ বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌। 
কিসে ভুমি কম? 

বাজাও ত্রিটিস্‌ শিঙ্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌ । 

বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌॥ 





শ্রীধাম শ্রীরামপুর, কৈলাস শিখর । 
বিশ্বমাঝে অপরূপ, দৃষ্ঠ মনোহর । 
কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত, তুমি বুড়া শিব। 
তথায় বিরাঁজ করি, তরাতেছ জীব ॥ 
* তামা যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়। দেশে 
বান, তখন ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত এই কবিত। লিখিষ্াঃ তাহাকে বিদায় 
 দেন। হুইজনে বড় বনিবনাও ছিল না। 





কবিতানংগ্রহ। ১৩৫ 


শুভরদেহ ভূতমাথ, তোলা মছেখর | 

গঙ্গার তরঙ্গ তব; মাথার উপর ॥ 

কখনে। প্রখর বেগ, কভু থম্‌ থম্‌। 

বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌।॥ 
'কিসে তুষি কম ? 

বাঁজাও ব্রিটিস শিগ্গে; ভম্‌ ভম্‌ ভম্। 

বম্‌ বম্‌ বম্‌, ববঃ বম্‌ বম্‌ বম্‌ | 


দুহাত গজিলমজিসেিনি 


“ফ্রেও অব ইগ্ডিয়া” বৃষভে আরোহণ। 
অহঙ্কার অলঙ্কার ভূজঙ্গ-ভূষণ ॥ 
পক্ষপাত হাড়মালা, সদা স্ুশোভন। 
মিথ্যা, ছল, তোধামোদী, ত্রিশূল ধারণ ॥ 
ধৃ্পান ছল তবঃ কাগজের কল । 
উর্ভাগে ধক্‌ ধক্‌, জলিছে অনল ॥ 
দমে দমে দম্বাজী, নাহি খাও দম । 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বহ্‌ বম্‌। 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিম শিলে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌॥ 


রমিজ 


১৩৬ কব্তাবংগ্রহ । 


টাউন্লেওড 1, রবাট পন +, নন্দী ভূঙ্গী ছুটো।। 
নিয়ত নিকটে আছে, দাতে করি কুটে। ॥ 
ছাই-ভন্ম-বিভূষিত এ টোকাটা খায় । 
গালবাদ্য করি সদ1, বগল বাজার ॥ 
“ডেবিল" দুপাশে তার, টেবিল ধরিয়া । 
“এবিল* হতেছে স্থখে, তোমায় শ্মরিয়া ॥ 
কাজ ভাল, লাজহীন, রাজপ্রিয়তম,। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে' ভম্‌ ভম্‌ ভম। 
বম্‌ বম্‌ বম্ঃ বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌॥ 





লাঞ্ছনার বাঘছাল, বঞ্চনার ঝুলি । 

এক মুখে পশানন, সাধে বলি শুলী ॥ 
তিরস্কার পুরস্কার; অতুল বিতব। 

নিজ নিন্দা! শ্রবণেতে) হোয়ে থাক শব। 


1 21679716 গা ০দ08620 যিনি পরে লণ্ডানে 80900960৮ 
পত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুর ইনি «সমাচার 
দর্পনের”১ সম্পাদক ছিলেন। 
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কবিতাসংগ্রহ । ১৩৭ 


ফালীরূপে কালী তব, হদয়ে.বিছরে। 
ক্প্তির মড়ার কাথ।১ জম! আছে ঘরে ॥ 
ত্রিভুবন জন করে, তব পরক্রম । 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বৃম্‌।। 

কিসে তুমি কম ? 
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌ | 
বম্‌ বম্‌ বস্‌, বঝঃ বস্‌ বম বম্‌ ॥ 





কাউন্সিল কোচের গৃছে, বড় সমাদর । 
অনুরক্ত ভক্ত ভব,যত গবানর ॥ 
পিবিল শৈবের দল, স্তব পাঠ করে। 
হরে হরে বাবাজান, বাবাজান হরে ॥ 
যোঢ়শোপচারে পুরা, ভক্তে করে যোগ । 
মন্দিরে বনিয়া সথথে, খাও রাজভোগ ॥ 
তোমার গুণের কেহ, নাছি পায় ফম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ . ্‌ 
কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিস শিক্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌বমও ববঃ বম্‌ বম্‌ বমৃ॥ 


সরা েররাতিিওি 
নখ ঞ্ 


3৩৮ 


কবিতাবংগ্রই। 


ধর্থতলা” ধর্মহীন, গোহত্যার ধাম। 
“ফ্রেগ অর ইত্ডিয়া” সেরূপ তব নাম | 
বিশেষ মহিমা আমি, কি কহিব আর । 
“ফ্রে্ড* হয়ে, ফ্রেণের, খেয়েছ তুমি আর (2) 
কত ভাব ধর ভুমি, কত ভাব ধর। 
রাজায় করিলে খুন, গুণ গাঁন কর | 
ভ্রমিতে অন্তায় পথে, কিছু নাহি ভ্রম। 
বন্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌বম্॥ 
কিসে তুমি কম ? 
বাজাও ব্রিটিস শিলে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্বম্‌ ॥ 





কালো তুমি শাদা কর, শাদ। কর কালো । 
আলে! কর অন্ধকারে, অন্ধকারে আলো! ॥ 
স্থলেরে আকাশ কর, অকাশেরে স্থল । 


জলেরে অনল কর, অনলেরে জল ॥ 
কাচারে বানাও পাকা, পাক কর কাচা। 


ঈচারে বানাও ঝীটো, ঝু টে! কর সাচ। ॥ 
কাঙ্গালির ছখদাতা, বাঙ্গালীর যম্‌। 

রম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বস্‌ বম্‌ বম্‌। 

কিসে তুমি কমু 


কবিতা মংগ্রহ। ১৩৯ 


বাজাও ত্রিটিস শিক্ষেঃ ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম. 





গুনিতেছি বাঁবাজান, এই তব পথ। 
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ, বিলাত গমন ॥ 
 ধোড়করে পশুপতি; করি নিবেদন । 
সেখানে কোরোন। গিক়া, প্রজার পীড়ন ॥ 
ভূত প্রেত সঙ্গী গুলি, সঙ্গে লোয়ে যাঁও। 
এখানে বসিয়া কেন মাথ! আর খাও? 
বাজাই বিদায়ী বাদ্য, টম. টম. টম. 
বম. বম্‌ বম্‌, বব বম. বম, বম. । 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিস শিক্গে। ভম্‌ ভম্‌ ভম্। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, ববঃ বম্‌ বম্‌ বম, ॥ 


রারাহাররারাচ (0 আর বা 


তৃতীয় খণ্ড ॥ 


খু বর্ণন। 


গর 


প্রীন্ঘ। 


»আরতো| বাচিনে প্রাণে, বাঁপ,বাপ,বাপ,। 
বাপ,বাঁপ,বাপ একি, গুমটের দাপ॥ 
বিষহীন হোয়ে গেল+ বিষধর সাপ। 
তেক তাঁর বুকে মুখে, মারিতেছে লাফ ॥ 
বলিতে মুখের কথা, বুকে লাগে হাপ। 
বার বার কত আরঃ জলে দিব ঝাপ? 
প্রাণে আর নাহি সন তপনের তাপ 
শূন্য হতে পড়ে যেন, অনলের চাপ ॥ 
বিকল হোতেছে নব, শরীরের কল। 
দে জল দে জলবাবা, দে জল দে জল ॥ 

জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দে জল্‌ দে জল বাবা) দে জল দে জল |) 


শির এ জট শি 


কবিতাসংগ্রহ | 


কি করে করুণ. অতি, রৰি মহাশয় । 
অরুণ ত নয় এ যে»অরুণতনয় 1 

1 গুণ দেখিয়া লোকে, যিত্র তারে কয় £ 
মিত্র যদি মিত্র, তবে শত্রু কোথা রয় ? 
এই ছবি এই রবি, খর অতিশয় । 
নলিনী কি গুণ দেখে, বিকসিত হয় ? 
পিভৃঞুণ পুরে হয়, এই ত নিশ্চন্ব | 
পিতা হোয়ে রবি রা], পুরণ লয় ॥ 
জর জর করিতেছে, হরিতেছে বল । 
দেজল দেজলবাবা, দে জল দে জল। 
জলদে জলদে বাবাঃ জলদেরে বল। 
দে জল দে ছলবাবা, দেজল দেজল ॥ 


ভি 59 ণিঠোেআাতি 


“্ারখার হইতেছে, অখিল সংসার । 
দেরি রিষ্টি যার সৃষ্টি, বৃষ্টি নাই আর ॥ 
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে | 
সবাকার শবাকার, হাহাকার মুখে ॥ 
ক্ষণ মাত্র কেছ আর, নাছি হয় স্থির । 
কার সাধ্য দিনে হয়ঃ ঘরের বাছির £ 
শমনতাছের ভাতে, বালি তাতে ভাই। 
তাতে যদি পড়ে পদ, রক্ষা আর লাই ॥ 


১৪ 


কবিভাসংগ্রহ 


তখন অচল হোয়ে, পড়ে ঘুমিতল | 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল। 
জলদে জলদ্দে বাবা, জপদেরে বল.। 
দেজল দেজলবাবা, দেজলদেজল॥& 
জল বিনা জলাশয়ে, মরে জলচর 1 
কেমনে বাচিবে বল, স্ছলবাসী নর ? 
পশ্ড পক্ষী আদি করি, ভূচর খেচর । 
একেবারে সকলেরি, দছে কলেবর ॥ 
শীতল হইবে বোলে, যদি যাই বনে । 
বনের বিরহে তথা, সুখ নাহি মনে ॥ 
তরুতলে-তাপ দেয়, মাক়ান্ধপা ছায়া । 
উপরে তপন বধে, নীচে তার জায় ॥ 
হাব! হোঁয়ে ছুটি বাব?) দেখে দাবানল । 
দেজল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল 1 

দে জল দে জল বাবা, দেজলরেদেজল॥ 
বা হোল রাগহুত্ত, ভাগ নাই তাঁর। 
শিকার স্বীকার নাই, শিকারে বিকার ॥ 
ভাব দেখে বোধ হয়, হইয়াছে স্ৃগি 1: 
তার কাছে শুয়ে আছে, স্বগ আর মৃগী ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। ৯৪৩ 


হরি হরি দ্বেষ ভাব, ভাকে হরি হরি। 
করী আছে তার কাছে, প্রেমতাব করি । 
একঠ'1ই রহিয়াছে, রাক্ষস বানর । 

ময়ূর ভূঙঙ্কে নাই, দ্ন্ঘ পরস্পর ॥ 
ছেড়েছে খলতা রোগ, যত দব খল । 
দেজল দে জলবাবা, দেজল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাব1, জলদেরে বল। 
দেজল দেজল বাধ; দে জল দেজল।॥ 





হায় হায় কি করিব, রাম রাম রাম। 
কত বা মুচিব আর, শরীরে ঘাঁম ?. 
টস টপস করে রস, ঝরে অবিশ্রাম | 
দারুণ দূর্গন্ধ গায়ঃ পোচে য!য় চাম ॥ 
ঘামাচি খামের ছেলে, উঠে দেহ ছেয়ে । 
পৃবের বাঙ্গাল চাচা, যত বাঁবু ভেয়ে। 
নথাঘাতে হয়ে যায়, সব অঙ্গ খোলা! 
সাক্ষাৎ পরেশনাথ। বব বম ভোলা ॥ 

৬ র্‌ 
দেজল দে জল বাবা, .দেজল দে জল। 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ॥. 
দেজল দে জল বানাঃ দেজল দেজল। 


5৪8৪ 


কবিতা সৎগ্রহথ | 


আকাশে না শুনি আর, সলিলের নাম । 
বিরস হইল গাছে, রসময় জাম ॥ 
গুধাক়ে সকল শাখা, ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা! । 
কালরূপ ঘ্বুচে তার, হইয়াছে রাঙ্গা ॥ 
নারিকেল শুধাইল, হোয়ে জলহারা। 
বেতাল হইয়। তাল, শাসে যায় মার! ॥ 
কোধেতে ধরেছে দৌধ, জল না পাইয়]। 
কাট।ল হইল জেঠা১ এ'চড়ে পাকিয়া ॥ 
জল বিনা মধুহহীন। হোলো মধুফল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদ্দে বাবা, জলদের বল। 

দে জল. জল বাবা, দে জল দেজল ॥ 


লাগ চিট ভজতনরজিরিছিিভিতি 


হইলে মধ্যাহ কাল, কি প্রমাদ ঘটে। 
জীবন শুখাতে খাকে, কলেবর ঘটে ॥ 
ছট ফট লুটালুটি, এপাশ ওপাশ। 
আই চাই করে খাই, পাখার বাতাস ॥ 
পাখার পবনে প্রাণ, কত যায় রাখ।। 
বোপ্ধ হয সে বাতাসে, হুতাশনমাঁখা ॥ 
নিদ1রণ নিদাঘেতে, নাহি পরিত্রাণ । 
জগতের প্রাণ লাশে, জগতের প্রাণ ॥ 


কব্িতানংগ্রহ। ১৪৫ 


অমিল করিছে বৃষ্টি, প্রবল অনল । 

দে জল দে জলবাঁব1, দেজপ দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দে জল দে জলবাবাঃ দেজলদেজল॥ 





উপরে চাহিয়া দেখ, পাখী'কি প্রকার । 
শাখার উপরে করে, পাখার প্রহার ॥ 
কাতর হয়! কত, কাদিতেছে ছুখে। 
অবিরত, হা জল যে! জল, বলে মুখে ॥ 
ক্ষণ মাত্র নীচু পানে, নাহি চায় ফিরে। 
উদ্ধমুখে ডেকে ডেকে, গলা গেল'চিরে ॥ 
তবু ঘন নাহি হয়, সদয়হৃদয় । 

থেয়েছে কাণের মাথা, নীরদ নিদয় ॥ 
পিপাসায় মার যায়, চাতকের দল। 
দেজল দেজল বাবা, দে জলদেজল।॥ 
জলদে জলদে বাবর1ঃ জলদেরে বল । 

দে জল দে জল বাবাঃ দে জল দেছল।॥ 





আহার প্রহার সম, নাহি রোচে কিছু । 
ঈ(তে কেটে, থু করে, ফেলিয়া দিই নিচু ॥ 


৯১৩ * 


৯৪৬ 


কধিতাঁসংগ্রহ। 


পাত পেতে, ভাত খেতে, বিষ ধোধ হয়। 
ভাল ঝোল যাছা মাখি, কিছু ভাল নয় ॥ 
সুধু মাত্র, বেছে থাই, অন্বলের মাছ। 
নিকটে না আনি আর, কম্থলেক্স * গাছ ॥ 
কেবল অন্থল রস, সম্বল করিয়। । 

পেটের ধন্বল পাড়ি, টহ্বল ধরিয়া ॥ 

তবু পোড়। দেহ মম, না হয় শীতল । 
'দেজল দে জলবাব1) দে জল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাব1, জলদেরে বল । 
দেজল দেজলবাবাঃ দেজলদ্েজল॥ 


চা 


শ্ী্ম করে বিশ্বনাশ, দৃশ্য ভয়ঙ্কর । 

সৃষ্টি আর নাহি হয়, দৃষ্টির গোচর ॥ 
শার্খীপরে আখি যুদে, 'আছে পাখী সব। 
চরে আর নাহি চরে, নাহি কলরব ॥ 
কোকিল কাতর হয়ে, কানমে ভ্রমিছে। 
ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে, গল। ভাঙ্গিতেছে ॥ 
বিরল বিপিন মাঝে, সার করি গাছ। 

ধার্টিক হইয়া বক, নাহি ছো ক্ষ মাছ॥ 


সস উস 


* ভেড়া ও মটনাদি। 


কধিতাপংগ্রহছ !. ১৪৭ 


ভূতল ফুঁড়িয়! তাপ। পোড়ায় নিতল। 
দেজল দে জলবাবা, দ্বে জল দেল 
জলদে জলদে বাবা; জলদেরে বল | 

দেজল দে জলবাবা, দনেজলদেজল।॥ 


ভাৰি মনে ছ্িপ্ধ হব, সরোবরে নেয়ে । 
পুকুরে ফুকুরে কাদি, জল নাহি পেয়ে! 
সে জলে 'জনল জলে, গুড়ে হই খাক। 
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে মেখে পাক ॥ 
কত জল খাই তার, নাহি পরিমাণ । 
ডাগর হইল পেট, সাগর সমান | 
বোতলের ছিপি খুলে, যদ্দি খাই সোঁদা । 
তার ভার বোদ। লাগে, মুখ হয় জোদা ॥ 
উদ্নরে খেলিয়া চেউ, করে কল কল। 
দেজলদে জল বাবা, দেজল'দে জল ॥ 
জলদ্ে জলে বাবা; জলদেরে বল। 
“দেজল দেজলবাবা, দেজলদেজল।॥ 





উপবনে উপভোগ্ে, ইচ্ছা দবাকার । 
কিন্ত হয় উপবাসে) উপবাস সার ॥ 


৪৮. 


কবিতাসংগ্রহথ ॥ 


তুলিয়। প্রফুল্ল ফুল: নিলে তার বাস । 
আনলের আভা এসে, নাকে করে বাস ॥ 
উষ1! আর উষ্সিতে, ভতরুতলে বাস । 
কিঞ্চিৎ শীতল হয়, ফেলে দিলে বাস ॥ 
গুণগুণঃ গুণ ভুলি, আছে অন্ধকারে । 
অলি আর বলী নয়; কলি দলিবারে ॥ 
হইল সুবাঁসহতঃ কমলের দল । 

€ জল দেজলবাবা, দে জল দেল ।॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল । 
দেজল দে জলবাবা, দে জল দেজল। 





মাট আছে কাঠ হয়ে, ফুটিফাটা মাটী। 
কোথা জল, কোথা! হল, কোথা! ভার পাটি 1 
হোয়ে চাষা, আশাহারা, হায় হায়বলে॥ 
কাদিয়। ভিজা মাটী, নয়নের জলে ॥ 
শহ্তচোর গ্রীব্বব্যাটা, দস্থ্য অতিশয় 1 
কৃষির কল্যাণ-কথাঃ কছু নাহি কর ॥ 
কপাগে ব্মাঘাত করে, নীপকর যারা । 

রষি- “করে সার! হোয়ে, যারা গেল চার] 
আকাশ চাহিয়া আছে, কীছে রেখে হল । 
দেজল দে জল বাবা, দে জল দে জল । 


০০০ 


কবিতানংগ্রহ। ১৪৯ 


জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দেজল দেজলবাবা, দেজলদেজল॥ 
নগরের দক্ষিণেতে, যত শ্বেত নর । 
খাটায়ে খসের টা, মুড়িয়াছে ঘর ॥ 
তাহাতে চামের জল, ঢালে নিরস্তর। 
তথাচ শীতল নাহি, হয় কলেবর ॥ 

ও গড ও গড বলি, টবেতে উলিয়া | * 
মনোহর হাসা মূর্তি, কামিজ খুলিয়া! ॥ 
ব্রাণ্ডি-জল খায় তবু, ঠাণ্ডি নাহি করে ॥ 
কেবল চাইস * ভর!) আইসের 1 পরে ॥ 
গুধায়েছে বিবিদের, মুখ শতদল। 
দেজলদেজলবাবা,দেজলদেজল॥ 
জলদে জলদে বাব, জলদের়ে বল। 
দেজল দে জলবাবা' দে জল দেজল। 
মণীলোধা দধিচোষা। চোসা দল যত। 
কোষাধর গোসাভরা, তপে জপে রত ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া! মরে, মিছে ফুল তুলে। 


পুজার আসনে বসে, মন্ত্র যায় ভূলে ॥ 


₹ ইচ্ছা । 
+ বরফ । 


৮৫৩ 


কবিভাসংগ্রহ 1 


শিবেরে ঠেকাক্ষে কলা, কলা আগে চাক্ক। 
থপ করে তুলে নিয়ে, গপ করে খায় ॥ 
ভূতপালে ফেলে দিয়াঃ নিজ পেট পালে । 
কোষা ধরে চকু চক, জল ঢালে গালে ॥ 
না ছুঁতে না ছুতে ফুল, আগে চাক ফল। 
দেজল দে জলবাবা, দে জল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দেজল দে জলবাবা, দেজল দেজল।॥ 
একেবারে মার যায়, যত চাপদেড়ে। 
হাস ফাস করে যত, প্যাজখেগেো নেড়ে ॥ 
বিশেষতঃ'প।কা দাড়ি, পেটমোট। ছুড়ে । 


রৌদ্র গিয়া! পেটে ঢোকে, নেড়া মাথা ফুঁড়ে ॥ 
কাজি, কোল, মিয়া মোল্লা, ধাড়িপায়া ধরি । 


কাছাখোলা, তোবান্াল্্ী, বলে আল্লা মরি ॥ 
দাড়ি বোয়ে ঘাম পড়ে, বৃক যায় ভেসে । 
বৃষ্টি জল পেকে যেন, ফুটিয়াছে কেশে ॥ 
বদনে ভরিছে সুধু বদনার নল । 

দেজল দেজল বাবা, দেজল দেজল।॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। . 
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥ 


হর সছতাজাঃ ভি আতর ' 


কবিতাসংগ্রহথ 1 ১৫১ 


হায় হায় কার কাছে, করি বল খেদ। 
বায় ধর্ম একি কর্ম, হয় মর্খভেব ॥ 

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ | 
নিদাধ নাস্তিক ব্যাটা, লুপ্ত করে বেদ ॥ 
সধব1 হইল যেন, বিধবার প্রায়। 

কেহ আর অলঙ্কার, নাহি রাখে গায় ॥ 
সদাই চঞ্চল মন, বস্ত্র খুলে থাকে । 

ইচ্ছ1! করে অঞ্চলেরে, অঞ্চলে ন। রাখে ॥ 
আগে ভাগে খুলে ফেলে, বাল! আর মল। 
দেজল দে জলবাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দেজলদেজল বাবা, দেজল দেজল।॥ 





কোথায় বরুণ হাক) কোথায় বরুণ 
বরুণ করুণ হোয়ে, সাগর ভরুন ॥ 
লুকায়ে দারুণ ভাব, অরুণ সরুন । 
এখনি নিদক় গ্রীষ্ম মরন মরুন ॥ 
ঘন ঘন, ঘন দল, চরুন চরুন। 
জীবের সকল দুখ, হ্‌রুন হরুন ॥ 
অবর্নীর উপকার, করুন করুন। 
গ্রীষ্ঘনাশে রণ অস্ত্র ধরুন ধরুন ॥ 


৯৫, 


কবিতা সংগ্রহ । 


মেঘনাদে হয়ে যাক্‌, ধর টল টল । 
দেজল দে জলবাবা, দে জল দে জল। 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল । 
দে জল দে জলবাবা, দে জল দে জল। 


কোথায় করুণাময় জগতের পতি । 
তব ভব নাশ হয়, কি হইবে গতি ॥ 
করুণ1-কটাক্ষ নাথ, কর এক বার । 
পড়,ক আকাশ হোতে, সবার স্ধার ॥ 
চেয়ে দেখ চরাচরে, কারে। নাহি বল। 
কিরূপ হোয়োছে সব, অচল সচল ॥ 
আর নাহি সহ হয়, প্রভাকর-কর। 
মারা যায় তব দাস, প্রভাকর-কর ॥ 
কাতরে তোমায় ড1কি, আখি ছল ছল, 
দেজল দে জলবাবা; দে জল দে জল॥ 
জলদে জলদে বাবাঃ জলদেরে বল, । 


'দেজল দেজলবাবাঃ দেজলদেজল।॥ 


ব্যার অধিকারে খ্রীষ্বের প্রাদুর্ভাব । 





প্রতিদিন পোড়া জল, হর হয় হয়না । 
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি, সষ্টি আর রয়না ॥ 
যাই ষাই বিনা কেছ, কোনো কথা কয়না । 
উচ্ছু উদ্ন বাপ বাপ? তাপ আর সয়না ॥ 
বরণ করুণ ভোয়ে, কপাভাব বয়না। 
জলধর চাঁতকের, তন্ব আর লয়না ॥ 

সধবা বিধবা সাজে, ফেলে দিয়ে গয়না । 
গ্রীষ্মে হোলো তপস্থিনী, যহ সব ময়না ॥ 





মিছেমিছি করি জাক, মিছেমিছি ছাড়ি হাক, 
মিছে ভাক্‌, শরদের প্রায় । 

কোথায় বুষ্টির পতি, কি হবে স্থির গতি, 

চলেন! দৃষ্টির গতি হায় ॥ 
কে কছে আষাড় মাস, খেতেছে গায়ের মাস, 
এগরর কিছু নাহি মুখে। 

বনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা হয়, 

বরষ! বরষা মারে বুকে ॥ 


১৫৪ কবিতাসংগ্রহ। 


বরষার একি ধারা) নাহি মাত্র বারিধারা, 
ভাল ধার! ধরে ধারাধর। 
করিতেছে সমীর়খ, হুতাশন বরিষণ, 
পুড়ে যায় ধর। ধরাধর ॥ 
মরে বত জলচর, নদনর্দী সরোবর, 
শুখাইল যত জলাশস্ব । 
হায় একি অপরূপ, অনলে পুরিল কুপ, 
পাক মাত্র কিছু নাহি রয় ॥ 
ধ্যান করি জলদেরে, জলদেরে জলদেরে, 
হাঁজল যোজল শুধু কয়। 
হোয়ে চাতকের মত, পাতক ভুগিছে কত, 
মানবাদি প্রাণী সমুদয় ॥ 
ফুটাফাট! হোলে! ঘাট, চেলাকাট যেন মাঠ, 
ও হাট বাট সকল সমান । 
শমম-তাঁতের তাতে, একেবারে সব তাতে, 
তাতে আর নাহি বর প্রাণ ॥ 
বরষার খেলে ছলি, পবন উড়ায়ে ধুলি, 
দশদিক করে অন্ধকার । 
ছার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়, 
এ প্রকার সাধ্য আছে কার? 
কিবা ধনী কিবা! দীন, একভাবে কাটে দিন, 
্লীণ হীন মলিন সব্যাই | 


কবিতীসংগ্রই। 


বলবুদ্ধি কারে! নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি, 
কোনোরপে রক্ষা আর নাই ॥ 
এতাপ ভূতল ফুড়ে, ব্যাপি পাতাল জুড়ে, 
বাজুকীর মাথা পুড়ে যায়। 
উপরে পুড়িছে ম্বর্গ,গ করিছে অমরবর্গ, 
মরি মরি হায় একি দায়। 
দিনকর খরতর, অমরেরা! মর মর, 
জর জ্বর হলে! জিভূবন । 
বিশ্বের জীবন বায়ু, সেহরে বিশ্বের আয়ু, 
জীবনদ না দেয় জীবন | 
ভূমে শপ্য, ফল গাচেঃ আহারে জীবন বাচে, 
জলেরে জীবন সবে কয়'। 
বল বল শুনি তাই, এ জীবন বিন ভাই, 
জীরের জীবন কিসে রয়? 
যথ।ঘথ। শার্ী যত, শুখাতেছে অবিরত, 
শাখাপত্র সব হোলে সারা । 
ঘোর তৃঞ্চ। সোয়ে দোয়ে, ক্রমেতে নীরস হোয়ে, 
সমুচর চারা গেল মার! ॥ 
তাপেতে শুখায় মূল, কোথা আর ফল ফুল, 
* ফুলবাসে বন্ছি করে বাসা। 
সৌরতভ গৌরব নাই। আমোদ নাহিক পাই, 
স্রাণথ নিলে জোলে যায় নাসা ॥ 


১৫৫ 


৯৫৬ 


কবিতা সংগ্রহ । 


কি কব ছুঃখের কথা, বৃক্ষসহ হত লতা, 
সধ্যভাবে ছিল এতদিন । 
মুখতুলে সেই আঠা, এখন ন। কয় কথ।, 
নতমুখে হত্তেছে মলিন ॥ 
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখাদধপ করে ধরি, 
লতার স্কবকরূপ স্তন । 
নাগর নাগরী যোগ, মরিকি সুখের ভোগ, 
ফোরেছিল প্রেম আলাপন ॥ 
দীর্ঘকায় প্রীণপতি, লতা বাল। রসনতী, 
। পতি-মুখ-চুন্বন-আশায়। 
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চালন, 
দ্রুতগতি উদ্ধমুখে ধায় ॥ 
মরি মরি আহ। আহা, এখনি দেখেছি যাহা, 
ক্ষণপরে তাহ নাই আর। 
গতির অবস্থা ভেদে, সতী লতা মরে খেদে, 
কালের কি ভাব চমৎকার ॥ 
কালের কি ধর্ম হেল। আষাঢ়ে বৈশাখ যেন, 
বি্ুপাত না হর ভূতলে। 
জ্োলে পুড়ে ছারখার,ত ধরণী কিবাচেআর, 
ঘর্শ গর নয়নের জলে । ৃ 
নদে সা পেয়ে নর, শাখা আসার শাখিনীর, 
হোকে গেল দারুণ ছুর্দশ। | 


কবিতা নংশাহ | 


নব্বনারী এ প্রকারে, কেমনে ঝাচিত্ে পারে, 
কোঁথ। ভবে হুখৈর ভরসা ? 
কার কাছে করি খেদ, চে ঘটেছে ভেদ, 
জুস ছন্দ বেদ-ব্যবছাঁর | 
শ্বাব অভাব ধরে, স্থতি সব নাশ করেও 
নিদাঘ নাস্তিক হপ়াচার ও 
পুরুয়ের ঘোয় সাজা, ঠিক যেন ইলে রাঁজাঃ 
পেটে পুরে জলের লাখ । 
সক চক গেলে হত, উদ্দরী রোগেয় মড, 
লকলোরি উতর ডাঁগর ॥ 
পাতে মাত দিই ছাত, কেখার গরম ভাত, 
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সক । 
£কবল অন্বল খাই, পেটের সম্বল তাই, 
টশ্বল টন্ঘল ঢাপ্সি জল ॥ 
'উন্ধ উছ রাম রাম, পড়িয়া গায়ের চাষ, 
ঘাসসু'ড়ে ঘামাচি নির্গত । 
মাদ, ক, সব গান্ন নণটুরে মাছির প্রাক, 
সাজিলেন বাবুভিয়ে যত এ 
গদ্ধাচার বারা চি, কালতেদে ছাড়ীমুচিঃ 
আচার হইল রাখা দায়। 
খেতে বোসে চুন্কুমি, এমেলিয়া নখের কুপি, 
এটে। হাত দিতে হর গায় । 
৯১৪ 





১৫৮ কনিতা সংগ্রহ . 


পুজা, সন্ধ্যা নাহি ঘাটে, পিপাপায় ছাতি ফাটে, 
ফেলে দিয়ে ফুল বিহ্দল। 
ঠাকুরে ঠেকায়ে সু্টা,.: বিস্তার করিয়া গলা, 
কোশা ধোরে গালে ঢালে জল ॥ 
সাজে। নাই অন্তঃপুরে,  হবিম্য গিয়েছে ঘুরে, 
তণ্তভাতে তৃপ্ত না হইয়া । 
বলে বাসি, ভালবাপি, নেৰু রস গন্ধ বাসি, 
পাস্তা খান আমানী মাখিয়া ॥ 
কারো নয় নিরাহার, নিরবধি নীরাহার, 
রাজভোগে নহে গ্রাস রত। 
দেহ হোতে ঝরে নীর, ফেলে দিয়ে ছুপ্ধক্ষীর, 
ঘোল নিয়ে গোল করে কত ॥ 
হোয়ে ভীম্ষ গ্রীষ্বরাজ, সাধিছে আপন কাজ, 
ঘোরতর ক্ধবরিছে নাকাল । 
"ছোট বড় আদিম়ত,। আহারে উড়ের মত, 
খেতেছেন সবাই পাকাল। 
যাহার সকালো খায়, তারা সব বেঁচে যায়, 
পরে আর কে করে আহার । 
কিঞিৎ হইলে বেলাত  অক্কাশে অখ্ির খেলা, 
সে ঠেলায় প্রাণ বাচা ভার ॥ 
পশ্চিমের যত খোট্টা, নাহি খায় চান! ভোট্টা 
পিপাস্বার প্রাণ ওঠাথভ। 


কবিতা সংগ্রহ | ৫৯ 


লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে, খ।টিয়ায় গীত গেকে। 
পড়ে পড়ে খ্যাল দেখে কত ॥ 

উড়ে বলে হোরে ভাই, সিটি গেল। কাই পাই, 
%* ক গেহাড়ি-পো শলা। 

লুগাপউ্া1! নেরে নেরে, ঠন্ডা জড় আনি দেরে, 
খরারে মো ইস। উড়ি গলা ॥ 

দিশি পাতিনেড়ে যারা, তেতে পুড়ে হয় সারা, 

মলম মলাম মামু কয়। 
ইযাছুবারি খেনু ব্যালঃ প্যাটেতে মাখিনু ভযাল, 
নাতি তবু নিদ নাহি হয় ॥ 


এদে দেয় ফুফু, নানী, কলুই ডেলের পাশি, 
ক্যাচাক্যাল। কেছুর ছালন। 
বাঁশুণ ফলেনি গাছে, বালবাচ্চা কিসে বাছে, 


কিনে খাতে তেকার মন্গণ ॥ 
আসমানে পাণি নাই,  পেঁজিতে কি ন্যাখে ভাই, 
বরাক্ধণে পুচ কর গিয়া। 
খোদ। তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাউভরে, 
মোট বই ন্তাপ বিচাইয়া ॥ 
আনিদে*** বাই, হীতল হলিল খাই, 
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে। 
ঢাঁহ1 চাষু টাহা1! পাম গাটে নামু আটে খামু, 
বগবতী বৈরব কোহালে? 


৯৬৩ কৰ্িত।সৎ গ্রন্থ । 


হিব ছিব) অরি অরি. হভুজ্জির হুত্াণে মরিঃ 
ৃ গরে যাসু কেস্বাই করিয়। ? 
বীমাবর্তী বগসানা.:. আমগান রাখ জান, 
পুজা দিমু ভ্যাড় আন! দিয়া ॥ 
রজনীতে ষফত নারী, ছাতে পোড়ে সারি সারি, 
অলসেতে শরীর এলায় ৷ 
মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস, 
বুকে মুখে পকন খেলায় ॥ 
হাঁফকাষ্ট কাল টযাস, কলমে না! চলে ফ্যাস, 
আকফ্িসে খপিস হয়ে আছে। 
কালাসুছখ উঠে হোরা» বেলাক বেঙালী তোরা, 
আন্মস না কেউ মোর কাছে ॥ 
নেটিব কেরুর সাৎ০ োৌলতে কোর্তে নেই বাৎ, 
ক্যালাম্যান ভ্যাষ তোর] ড্যাম । 
গমিস ভিকোষ্টা সা, ছেঁড়িয়ে কেটেনু রাখ, 
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম ॥ 
সাহেবের! সারা হর, কামিন্স ফেলিয়া কয়, 
ও গড ও গভ;ড্যাম হাট। 
বরফে মিলায়ে জল, গালে ঢালে অনর্গল, 
তবু সদ1 গলা হুয় কাট ॥ 
দ্বারে মোড়) থস খন, জল দের ফম ফস, 
সে জল মনল বোধ হ্য়। 


কবিতাসহগ্রহ | 


নিরন্তর খাস সোদা, জৌদা মুখে লাগে বোদা 


বিবিদের বিদরে হ্বদয় ॥ 
কেরানী আমল! আর, আীজজারের সরকার, 
ষত বত ব্যবসারীগণ। 
এক.দশ। সবাকার, শরীর বহেনা আর, 
নিজ নিজ কর্মে নাহি মন। 
পড়,য়ার রুদ্ধ পাঠ, হাটুরে না করে হাট, 
ভিখারী না ভিক্ষা নিতে যায়। 
পথিকের! গতিহীন, তক্কতলে কাটে দিন, 
পোড়ে থাকে যথায় তথায় ॥ 
গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগীর ভাঙ্গিল যোগ; 
উড়ে যায় তৃণের কুটার। 
তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যক্ত সব তপোধন; 
জপে তপে যন নহে স্থির ॥ 
যাহা হোতে জন্ম যার, (সই ধরে ধন্্ম তার, 
কিসে তবে হইবে নিম্তার ? 


সমীরণে হতাশন, হুতাশনে সমীরণ, 
জলে করে অনল বিহার '॥ 
কাঁননের পশুগণ, - এতদূর জ্বালাতন, 


সমভাবে শাস্তিগুণ ধরে। 
হে যাহার হয় ভক্ষ্য£ তার প্রতি নাহি লক্ষ্য; 
পরস্পর হিংসা নাহি করে ॥ 


১৬৬ 


ঞ 


৯৬২ 


কবিতাসংগ্রহু। 


কিছুমাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া ৰাঁঘঃ 
জর জর হোয়ে পোড়ে মআছে। 

গযাঙর গ্যাঙর গ্যাঞ্জ থপ থপ নেড়ে ঠ্যাং 
বঙ্গ করিব্যক্গ নাচে কাছে ॥ 

ঢুকে গৃহস্থের পুরিঃ চোরে নাহি করে চুরি, 
অলসে অবস তার দেহ। 

বড় বীর যোদ্ধা বত» হোয়ে বলবৃদ্ধিহত। 
সমরে সাজেন আর কেহ ॥ .. 

শাখ্দীপরে পাখী সব, অবিরত্তদঘরব 
আহার বিহার নাহি করে। | 

নীড় মাঝে ভিত্ত নাই, যেকিছু শুনিতে পাই, 
বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে & 


গেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়ে চাষা, 
বোসে আছে কাছে রেখে ভল। 
বরষায় নাহি ধারা, 'ধান্তচারা গেল মারা 


ছুই চক্ষে শতধারা জল ॥ 

মিছেমিছি জেঁকে জঁকে, মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে, 
ফোঁট! কত হয় বরিষণ । 

বনুধার ঘোর তৃষা, * সেজলে কি হয় কা, 
আরে! তিনি হন জালাতন ॥ 

দিবামান নিশামান, হান ফান করে প্রাণ, 
পরিআণ নাহি জল বিন/। 


কবিতা সংগ্র্থ। 


এমন অ(কষী নাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই, 
আকাশেতে জল আছে কি না। 

মরে জীব সমুদয়, গমার না যাতন। সয়, 
কোথা নাথ ক্কপার আধার । 

যায় যায় যায় স্যষ্টি, হর রিষ্টি দিয় বৃষ্টি, 
ককপাদৃষ্টি কর একবার ॥ 

বরষাঁয় নাহি বারি, দৈব বিডস্বন। ভারি, 
না জানি পাপের কত ভার । 

কিসে এত কোপ দৃষ্টি, আপনার এই স্ষ্টি, 
কেন কর আপনি সংহ!র ৪ 

ছিটে ফোটা পড়ে জল, ভেবে উঠে ভূমিতল, 
গুমটে গুমুরে যায় প্রাণ। 

পৃথিবীর মুখশোষ, শুষে থেয়ে ফরোস ফৌস, 
শব্ধ করে সাপের সমান ॥ 


দিনমান নিশাসান, দূরে যাক পরিমাণ; 
কোরে দেও ঘোর অন্ধকার! 

শীতল স্বভাব ধরি, ঘোরতর নাঁদ করি, 
বৃষ্টি হোক মুবলের ধার ॥ 

চতুর্বিধ প্রাণীচয়, তৃপ্ত স্থোয়ে যেন রয়, 
যেন হয় শসোর সঞ্চার । 

কৃপাকর নাম ধর, কপা কর কৃূপান্কর। 


পগ্রণিপাত চরণে তোমার ॥ 


৯৬৩ 


গু 
রে 
০০ 
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আর এক ভিক্ষা চাই, দয়া কোরে দিলে তাই, 
কিছুই তো চাহিব না আর ॥ 

অহঙ্কার ঘোর ভীক্ষ১+ মানবের মনে গ্রীষ্সঃ 
শাস্তিজলে করহু সংহার ॥ 

এই শাস্তি জল দিয়া, দেখাও কপার ক্রিয়! 
বিদ্রোহ অনল করি নাশ। 

বিপদ বিনাশ হোক, রাজ! প্রজা স্থে বোক 
এই মাত্র মনে অভিলাষ ॥ 


বধার বিক্রম বিস্তার। 


ধরাধামে স্বভাবের, ভাব বিপরীত। 
বরষার ঘোর যুদ্ধ; গ্রীষ্মের সহিত ॥ 
নিশাধারে জলধার, গ্রীন্ম বধিবারে । 
করিলেন বারি বৃষ্টি, মুষলের ধারে ॥ 
ঘর দ্বার পথ ঘাট, মহ সিন্ধুময় । 
নীরাকারে নীরাকার, দৃশ্য সব হয়॥ 


কবিতা সংগ্রহ । ১৬৫ 


গৃহস্থের কারাহাটা, রাক্জাঘরে এসে | 
হাসিয়া ভাতের হাড়ী, জলে যায় ভেসে ॥ 
জোড়া পায় ঘোড়া নাচে, চাক! ডুবে জলে। 
কলের জাহাজ যেন, গাড়ী সব চলে 
বালকে পুলক পায়, ভাসাইয়। ভ্যালা। 
কিলি কিলি মীন যত, পথে করে খ্যালা ॥ 
পথিকের দশা দেখে, নেত্বে জল ঝরে। 
উঠিছে পায়ের ভূত, মাথার উপরে । 
বিশেষতঃ রমণীর, ভাব চমগ্ুকার | 
চলিতে চরণ বাধে, বস্ত্র রাখা ভার ॥ 
ক্ষেত্রের নির্মল শোভা, দেখে পূর্ণ আশা। 
গেল ধবদ্ধঃ মহানন্দ, চাষ করে চাষা ॥ 
রসিকে রসিক সহঃ ভাবে গদ গদ। 

স্ুথে কহে কর সার, বরষার পদ ॥ 
প্রেমরসে সত্ত দৌছেঃ প্রেমাননা ঘোরে। 
হায় রে বরষ] খতু, ঝলিহ|রি তোরে ॥ 


বর্ষার ধুমধাম! 


 নিদাঘের সমুদয়, অধিকার লোটে। 
ধমকে চমকে লোক, চপলার চোটে ॥ 
চপ্‌ চপ্‌ উপ প্‌, কলরব উঠে। 

কন্‌ কদ্‌.ঝন্‌ ঝন্‌, হুহস্কার ছুটে ॥ 
সুমধুর কত সুর, তেকে গীত গায় । 


বম্‌ঝম্‌ ঝাম ঝাম, জলদ বাজায় ॥ 
কড়, কড়, মড়. মড় * রাগে রাগ বাড়ে। 


হন্ডু মড় কড় মড়, টিটকারী ছাড়ে ॥ 

ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে । 
গুড়, গুড়, গুড়,গুড়€ নহবৎ বাজে ॥ 
খরতর দিনকর, লুকাইল তাপে । 

থর থর গর গর" ভ্রিভূবন কাপে ॥ 

হুস্ত হুড় হুড় ছুড়ঃ ঘন ঘন হাকে। 

ঝর ঝর ফর ফর, সমীরণ ডাকে ॥ 


কৰিতাসংখ্রই । ১৬- 


ন্‌ তন্‌ ফন্‌ ফন্‌, মশকের ধ্রনি 

কত রূপ নবরূপঃ অপরূপ গণি ॥ 
শশধর জর জর, জলধর-রবে ৷ 

তারা যারা পতিহারা, কাদে তারা সবে 
চকোরিণী অভাগিনী, হাহারব মুখে । 
কুমুদিনী বিষাদিনী, লুকাইল দুখে ॥ 
বরষার অধিকার, হইল গগনে । 
হাস্যমুখ মহা জুখ, সংষোগীর মনে ॥ 
ঘন জলে মন জ্বলে, ব্যাকুল সকলে । 
বহে নীর বিরহীর, নয়নযুগলে ॥ 


সুবৃষ্টি। 


হইল জুধার বৃষ্টি, শীতল করিল স্্ট, 
সন্তাপ প্রতাপ হৈল শেষ। 

নিগ্ধ কর বরিষণে, মুদুমন্দ সনীরণে, 
ঘুচে গেল্ল শরীরের ক্লেশ ॥ 

নীলকুচি নীলধর, শোভাঁকব মনো? 
নয়ন-প্রস্কুল্লকর অতি। 


কবিত!সং গ্রহ । 


হায় রে কালীর ঘটা, হেরি তোর লোভ! ছট।, 
স!ধে মজে ব্রজের যুবতী ॥ 

গনি ঘন ঘন ধ্বনি, অপার উল্লাস গণি, 
চাতকিলী সুগধ্বমি করে। 

দুখের যামিনী ভোর, স্রখভরে প্লীনচোর, 
ঘোর দিয়ে ভ্রমে সরোবরে ॥ 

সরাল মোদিত মনে, দঙ্গে লয়ে স্বীয়গণেঃ 
সম্তরণে ন! দেয় বিরাম । 

করি রন কুক কুক্‌, প্রকাশে মনের জগ, 
ডাহুক ড্াকিছে অবিশ্রাম ॥ 

নিয়ে মেঘের নাদ, মভ্ভমতি মেঘনাদ; 
প্াদপুট হইল অস্থির । 

জুলধর দেয় তালঃ নৃত্য করে প্লে পাল, 
কাল পেয়ে প্রফুলপশরীর ' 

দার আর হুলচর, জলচর শুন্যচর, 
চরাচর নিবসযে যেব1। 

হইয়ে শীতলকায়, কেহ ধায় কেহ পায়ঃ 
আত্মমত করে আত্মসেবা ৪ 

নান রুনি ধাবাজলে, সমল বিমলদলেন' 
তরুতলে নব শোভা ধরে । 

বিরহ-বিশ্রামে যেন, হাঁস্যরসণুর্ণ হেন, 
যুবাজন-আস্য শশধরে ॥ 


কৰিতা সংগ্রহ । 


স্রণ পলব্মালে, দেখা যাঁয় ডালে ডালে, 
কদঘ্ব-কলিকা বিকসিন্ত । 
মধুমক্ষি মনত হয়ে, সঙ্গেতে শ্বদল লয়েঃ 
পান করে অভ অমিত ॥ 
হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব, 
ভয়. হয় কবিত! রচনে । 
গুস্ঠভাবে গুপ্$ভাব, রাখিলে কি হবে লাভ, 
গুরু ভন গুরু কুবচনে ৪ 
অতএব -ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি ধু হরি, 
মত্ত হয় বরব1-কপায় । 
মল্লিকা সুকুতা ভাতি, মধুকর মদ্দে মাতি, 
গুগুরিয়! ভুঙ্জে মধু তায় ॥ 
আর এই দেখ সদা, খাইয়। মেঘের মদ্যঃ 
প্রাচীনার শিরোমণি ধর।। 
নবীন! যোড়শী প্রায় অপরূপ শোভা পায়, 
রসিক ভাবুকমনোহর! ॥ 
বলপানে তরুলতা, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা, 
মাদকতা গুণে বলিহারি । 
বত সব নদী নদ, খাইতে তুষার মদ, 
হইয়াছে শেখরবিহারী ॥ 
রসে হয়ে গদ গ্দ, পাইয়া পরম পদ* 
সাগরেতে করিছে পয়ান । 
৯৪ 


১৭ও 


কবিতা সংগ্রন্থ | 


তথা সিন্ধু সুখী হয়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট লয়ে, 
অবিরত করিতেছে পান & 

ভ্রিলোক-তিম্িরহর, নাষ ধার দিবাকর, 
মেই সুর্য্য মদে মাতয়ালা। 

ঢল ঢল লাল মৃণ্তি, গ্রকাশি রিশেষ স্ফান্তি, 
শুধিছেন সংলার-পেয়াল! ॥ 

অত্তএব বুধগণ” আমাদের নিবেদন, 
শরবণেতে হউন সত্তাষ। 

দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে, 
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোয় ॥ 

নহ বহ সমীরণ, বরিষ বারিদগণ, 
চমক হে চপলার মালা । 

দহাব্যরহসা' মুখে, পাঁন করি মনোসুণে, 
জুড়াইব অন্তরের জাল) ॥ 





ব্ধার আবির্ভাব । 


ছুটিল পুবের বায়ুঃ টুটিল গ্রীষ্মের আফুঃ 
ফুটিল কদন্বকলিগণ । 
বরিষে জলদ জল, হরিষে ভেকের দঃ 


করিছে সঙ্গত অঙ্ক্ষণ ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । 


শুক্ধণ বয়স কালে, অরুণ জলদ্জালেঃ 
* বৃকুণ সহিত করে রণ । 
প্রভাতে সমর রঙ্গ, প্রভাতে ভার অঙ্গ? 


শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ ॥ 
সলিন দিবসকাস্ত, মলিন বিরস কাস্ত, 


অলীন ভ্রমর তাঁর কোলে । 
্ সি নৃ এ 


নী ক 


নিবিড় নীরদকলা, কি শোভা! না যায় বলা, 
অমলা কালিন্দী রঙগময়॥ 

ননে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি, 
ওই কালনাগিনী উদয় ॥ 

বরযাঁর ঘোর রিষে, নীরদ ভুজঙ্গ বিষে, 
ভাঙ্ছকর নিকর নিঃকর | 

ভন্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রবল অনল হেন, 
আজ, প্রভাতের দ্িনকর 1 

অতপর ঘেরতর, নীরধর আড়ম্বরঃ 
শুন্যপর করে অতিশয় ॥ 

চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিতঃ 
দুরু ছরু কম্পিত হদয় ॥ 

বছিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোঁর রণঃ 
নিদাঘ বরষা হকার । 


১৭১ 


১৭৭ 


কবিতা সৎগ্রহ্‌। 


সন্‌ সন্‌ স্বরে গাঁজে, ঝন্‌ ঝন্‌ মাজে মাজে, 
শব করে স্তব্ধ ত্রিসংসার ॥ 

চকৃমক্‌ চিকি মিকি, ধক ধক ধিকি ধিকি, 
চঞ্চল চপলার মালা । 

ঝম্‌ ঝম্‌ হয় জল, ধরাতল সুশ্টতল, 
ঘুচে গেল সম্ভাপের জাল? ॥ 

একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভ। পায় তারা, 
তার1 যেন পড়িছে খসিয়া । 

পুলকে চাতকদল, পান করে ধারা-জল, 
গান করে রসিয়া রসিয়! ॥ 


পর টি সন 


বর্মার অভিষেক । 


নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়! তহুপরঃ 
খতুবর বরষার জাক। 

গুড়, গুড়, গুম গুম্‌ঃ গুড়ম গুড়,ম গুম, 
বাজিতেছে রণ-অয়ঢাক ॥ 

ওই করে ফর. ফর. গতি অতি খরতর, 
দ্ামিনীর উড়িছে পতাকা 

প্রজারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়, 
দিয়। কর ফল পাকা পাক। 


কাবতাসংগ্রহ | 


যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়, 
নাতোয়ানি নষ্টামিতে ভরা । 
সাজোয়াল সমীরণ, কাণ ধরি সেইক্ষণ, 
_ লুটাইয়! দেয় তারে ধরা ॥ 
মগুল কাটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া 
কেড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত। 
কলের পিৃব্য বুড়া, শ্তাল! রসিকের চূড়া, 


ঘরে ঘরে সবে আছে জাত ॥ 

কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী স্থখ গণি, 
হুলুধ্বনি করে অবিরত। 

জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া মন্তরণ, 
কলরবে কেলি করে কত ॥ 

পূর্ণ হলে মনোসাধ, করিতেছে ভেরিনাদ, 
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক। 

আটের শুসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে, 
হইল বর্ষার অভিত্ষক ॥ 


| র্‌ 

_, বরধায় লোকের অবস্থা । 

রান্নাঘরে কান্নাহাটা,  ভিন্ষে কাট ভিজে মাটী, 
মোনমতে নাহি জলে চুলো। 

নাকে চকে জল সরেঃ সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে, 
চুলোশুদ্ধ চেলে যায় চুলে ॥ 








৯২ 


কবিতাসংগ্রহ । 


ধনিন সখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধন, 
নাহি মাত্র মনের বিকার। 
ভাল গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী, 
মনোমত আহার বিহার ॥ 
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি। স্থির যোগে স্থির শুন্ধি, 
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার । 


সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার, 
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার ॥ 

দীন তাহা কোথা পান, স্থধুমাত্র জলপান, 
তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে । 

টাক বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি, 
ঘাস কাটি ধান বোনে ঢুকে ॥ 

বিদেশী ধর্দ্বের ফা, ভরস। কেবল ভীড, 


ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেঙ্কে । 
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী, ছুটে আসে ছেড়ে কুটা, 
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্ষে। 


বত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা, 
জামা পাগ ভিজিল উদকে। 
বহুকেলে ছে'ড়! জুতা, পাইয়া বৃষ্ছির ছুতা. 


একেবারে উঠিল মন্তকে ॥ ... 
আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র, 
জানি শুদ্ধ এক মাত্র পাঠ। 


কবিতাসংগ্রহ | 


বাবুদের গেয়ে-গুণ নাহি মাচ তেল লুণ, 
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাট ॥ 

মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়, 
পুতি পাতি সব যায়ঃভেসে । 

তিন মাস কুদ্ধপাঠ, কিরে হাট ঘাট মাঠ, 
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥ 

আমাদের স্থষ্টিধর, চিরজীবী অড়হরঃ 
আদসিদ্ধ তাই হয় পাক। 

পৈত্রিক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিঙ্গড়ি দাদা, 
তাহে যুক্ত করি নটে শাক ॥ 

দুই সন্ধ]1 তাই থাই, মাঝে মাঝে গীত গাই, 
ধোব। বেট! ঘটায় প্রমাদ । 


রাধ্রিকালে হাতি বুকে, নিদ্রা যাই মহান্থথে, 
মিত্রজরে করি আশীর্বাদ ॥ 
বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ, 


বারিবাক্যে চরাচর ভাসে । 

কি আর তোমার ব্যাগ দোসর হয়েছে ব্যাঙগ' 
দেখে রঙ্গ রাড় বঙ্গ হাসে ॥ 

আমর] বিপ্রের পুজ: ধরিয়াছি যজ্ঞস্থত্রঃ 
গুন ওহে খতুরাজ বাপা। 

জাতিধর্পো ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি, 
চাল ভেঙ্গে পড়ে ঘর চাপা ॥ 


৯৫ 


রর 
বর্ধার ঝড়রৃষ্টি। 
মালবঁ(প ছন্দন। 


ঘট। ঘোর, করে শোর, ঘন ঘোর, রবে 
শুনি চিত, চমকিতত, বিচলিত, সবে ॥ 
ঝন্‌ ঝন্, ফণ.ফণ, সন্‌ সন্, ঝড়ে । 
তরুচয়। স্থির নয়, বোধ হয় পড়ে ॥ 
বিজলীর, কি মিহির যেন তীর, ছোটে । 
ঝড় ছাট) ভাঙে হাট” মালসাট, চোটে। 
বহে বত) সাত ছাত, শিলাপাত, সঙ্গে 
বোধ হয়, করে লয়” সমুদয়, বে ॥ 
করে রব, কলরব, ধরে সব, রঙ্গে । 

নদী নদ, পেয়ে পদ» গদ গদ, অঙ্গে ॥ 
হেউ হেউ; করে ঢেউ, যেন ফেউ, ভাকে। 
অবিকল, কল কল, ঘোর জল, পাফে॥ 
তছপরি” যত তরী” নৃত্য করি, যায়। 
প্রেমিকের, হৃদয়ের আশয়ের প্রায় ॥ 
রাঁজহাস, কি উল্লামঃ অভিলাষ, পুরে। 
অহরহ, যত দহ, হংসী সহ, ঘুরে ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | ১৭৭ 


কি আহ্লাদ, করে না, অতিখাদ, স্বরে | 
অবিষাঁদ, যত বাদঃ বিসদ্বাদ, দূরে ॥ 
দামোদর, খরতরঃ কলেবর ধরে। 

একি লগ্ন, বাধ ভগ্র। দেশ মগ্র, করে॥ 
গেল ধান? নাহি ত্রাণ, কিসে প্রাণ, বাছে। 
ঘোর রিষ্টি, অতি বৃষ্টি, যায় কৃষি) পাছে ॥ 
লক্ষ লক্ষ, পণ্ড পক্ষ, বিনে ভক্ষ্য, মরে । 
প্রজাদলঃ হতবল* চক্ষে জল, ঝরে ॥ 

ঘত চাষা, হত আশা, করে বাসা, বুক্ষে । 
কপালেরঃ ভাল ভের, সময়ের শিক্ষে ॥ 


লাক 


শরদর্ণন | 


বরষা ভরসাহীন, ক্ষীণ হয় দিন দিনঃ 
শুনিয়া শরদ-আগমন । 

গগনেতে জলধর, শোকে পা কলেবরও 
বরষার বিচ্ছেদ কারণ ॥ 

জলদ বিক্রমশূন্য, চাতক বিষম ক্ষুপ্নঃ 
হাহাকার করে উর্ধমুখে। 

ময়ূর ময়ুরীগণ, নিত্য নৃত্য বিশ্ররণঃ 

কাননে লুকায় মনোদছুখে ॥ 


১৭৮ 


কবিতসং গ্রহ । 


ঘুচিল কোটালি পায়া, ব্যঙ্গ লয়ে ব্যঙ্গ ভায়াঃ 
দিয়ে ভঙল রসরঙ্গ সব। 

একেবারে সব্বনাশ, করিলেন জলে বা, 
আর তার নাহি কলরব ॥ 

গগনের চারশোভা, দিন দিন সনোলোচা, 
নাহি আর অন্ধকাঁররাশি। 

চকোরের তুষ্টিকর, স্ুবিমল স্থুধাকর, 
রজনীর মুখে সদা হাঁসি ॥ 

কগু্টরে পুরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্য 
সিতপক্ষ শারদ-নিশায় | 

অথবা নিশিতে হেনঠ অন্গমান হয় যেন, 
শরদ পারদ মাথে গায় ॥ 

প্রিয় দারা তারা ধারা, ছিল তার পতিহারা, 
শী ঘেরি তাঁর সব জ্বলে । 

কিবা শোভা কব তার, মল্লিক ফুলের হাঁরঃ 
শোতে যেন শ্কাটিকের গলে ॥ 

নির্মল হইল জল, রাজহংন কল কল 
সরোবরে করে অনুক্ষণ | 

এত দিবসের পরে। নয়ন রঞ্জন করেঃ 
হৃদয়রঞ্জন এ থঙ্জন ॥ 

ফুটিল সহত্রদল, শতদ্ল লুবিমলঃ 
কুমুদ কহলার শোভা করে। 


কবিতা সংখ্র্থ । 


নহ দিবসের পর, মত হোয়ে মধুকরঃ 
মধুপনন করে ছুই করে ॥ 
শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলেঃ 
রূমে শতদল দলে হথথে। 
অনোহর সরোবরে, গুলকে বঙ্ধার করে, 
কিবা গুণ গুন, গুন্‌ মুখে ॥ 
নাহি পৃথিবীর পঙ্কঃ শুষ্ক পথ নি্ষলস্কঃ 
নিরাতস্ক যোঞ্চাগণ সাজে । 


পথিকের পথ ক্লেশ, দুরে গেল সবিশেষ, 
পরস্ত বিচ্ছেদ মনোমাৰে ॥ 


ছয় খডু মধ্যে ধনা, সকলের অগ্রগণ্য, 
শরদের জয় সবে বলে। 

যাহাতে যোগীক্্ যায়া, মহেশ্বরী মহামায়া, 
আবিভূভি! অবনী মগুডলে 4 

মু্ময়ী মহেশ-প্রিয়, যথা শক্তি পুজ! দিয়, 
তরে লোক ইহ-পরকাল। 

তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম সব, 
পঞ্চানন তবু মছাকান ॥ 

আছেন অনেক খু, মন উদাসের হেতু, 
পুণ্যসেতু বান্ধে কোন্‌ খতু। 

ুর্গী। দূরশন অর্থে, শরদে আসেন মরতে, 

লুবগণ সহ শতক্রতু ॥ 


১৭৯ 


ধু 


করিতা সংগ্রহ ! 


লইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠান্ধী দশভুজা, 
দশদিক করেন প্রকাশ । - 

শরদের তিন দিন, কিব! ধনী 'কিব। দীন, 
জ্ঞান করে এই দ্বর্গবাস ॥ 

প্রি ঘরে বাদ্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠান, 
বর্ণন। করিব তাহ। কত ॥ 

ষাহার যেমন মন, যাহার যেমন ধনঃ 
আয়োজন করে সেই মত ॥ 

কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অন্গরাগে, 


শেষে চিত্র করে চিত্রকরে | 

মেটেরঙে মেটে রউঃ চালে লেখে নানা সঙ, 
বন্ধেতুলি হস্তে তৃলি ধরে ॥ 

গককর করে ডাক বিস্তর দামের ডাক, 
ডাকের ডাকের বন জাক্‌। 

করে আচ্ছা সাচ্চা সাজঃ ভিতরেতে কত কাজ; 
ডাঁক্ষ ভাক এই মাত্র ডাক ॥&. 

দেবীরে সাজায় সাজেঃ যেখানে যে সাজ ষাজে, 
অপরূপ মুনি-মনোলোভা। 

ডুবন-ভূষ্ণ! যিনি। ভুষণে ভূষিতা তিনি, 
ধরাতে ধরে না মার শোভা ॥ 

মার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়। শহ্বর-শ্তি, 
ভক্তিভাবে ডাকে জরকানী। 


কবিতা সংগ্রহ । 


মনে আছে প্রেম আটা, মাখিয়া বেলের আটা, 
জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি ॥ 

সবে বলে সাজ সাজা; জানেনা শেষের মজা, 
সঙ সেজে কত রঙ করে। 

কি বাজন। বাজাতেছ, কারে সাজ সাজাতেছ। 
ঢুকিয়। সংসার-সাজঘরে ? 


আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে ভাই, 
তুমি কর কার চক্ষুদান £ 


আপনি ন। হোয়ে স্থায়ী, কারে কর জলশারী, 
নিজ করে করিয়। নির্মাণ £ 

ধর ধর তুলি ধর, কর কর পুজা কর, 
হর হর বল জীবচক় । 

গোড়ে পুজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিবঃ 
মনে যদি স্থির প্রেম রয় ॥ 

কামন1 কণ্টক কেটে» মনে রাখ ভক্তি এঁটে, 
গল্পফেদে কল্প কর1 দোষ । 

ভক্তি সহ গাঢ় হলে, পরিতোষ মহারতে, 
পুর্ণ কর হৃদয়ের কোষ ॥ 

যাজক ব্রাহ্মণ যারা, চণ্ডীপাঠ শিখে তারা, 
খণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা । 

জমান বন্ড আঁট, পক্ষবৃতি চণ্ডীপাঠ, 
পাছে হয় কিঞ্িঃৎ অন্যথা ॥ 

৯৩৬৩ 


১৮২, 


কবিতাসংগ্রহ। 


নবমীতে করি কল্প, ক্রমেতে উদ্যোগ অন্প, 
গাল গল্প প্রতি ঘরে ঘরে । 

কারিগুরি করি নানা, সাজায় বৈঠকখানা, 
ঘর দ্বার পরিফার করে ॥ 

প্রক্কৃতির সাজ যাহ, বিকৃতি না হয় তাহা, 
স্বভাবেতে আকৃতি গঠন । 

তুমি কর বত রূপ, কতরূপ তার রূপ, 
অপরূপ বিরূপ রচন ॥ 

মনোহর ঘর দ্বার, মেরাঁমতি কত তাঁর, 
রঙিন্‌ করিছ ঠাই ঠাই। 

কিন্তু তব বাঁস ঘর, নাম যার কলেবরঃ 
তাঁর আর মেরামত নাই ॥ 

যেই ধনী ভাঁগাধর, আছে অর্থ বহুতর, 
অনায়াসে ব্যয় করে ধন। 

দান কার্ষ্য সদ রত, গএখন সম্পদহত, 
ছুর্গা তার হর্গের কারণ ॥ 

পোড়ে ঘোরতর দুর্গে, ডাকে সদা দুর্গে দুর্গে 
ভাগ্যে তার নাহি শুভ ফল। 


নাহি আর ধুমধাম, অবিশ্রাম অষ্ট যাঁম, 
কেবল নয়নে ঝরে জল ॥ 
বৃস্তিসাধা বিপ্রগণ, . লোভেতে চঞ্চল মন, 


সান পূজ। কিছু নাই আর। 


কবিতাসংগ্রহ ৷ 


হয়ে অর্থ অনুরাগী, কেবল অর্থের লাগি, 
অনাহারে ফেরে দ্বারে ছা ॥ 

দেখিলে সধন লোক, পড়িয়া কবিতা শ্লে'কঃ 
সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ দান । 

বাবুজী কল্যাণ হোক্‌, সন্তান স্থখেতে রোক, 
দাত] নাই তোমার সমান ॥ 

ধনে মানে কুলে শীলেঃ আর কি এমন মেলে, 
সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি । 


পুজার সংক্ষেপ দিন, বার্ষিকের টাক! দিন, 
কাল পরাতে যেতে হবে বাড়ী ॥ 

পুজ্র ছটা শিশু অতি, কন্যাটীও গর্ভবতী, 
বাটাতে মায়ের আগমন । 

ত্রাঙ্গণী একেলা! ঘরে, কত দিক রক্ষা করেঃ 
আমি পেলে হবে আয়োজন ॥ 

যজমান শিষ্য যাঁরা, এবারে সিকম্ত তারা, 


কিছু মাত্র দেন নাই কেহ। 

ধান যাহা ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক রেতে, 
ভাঁবিয়! বিশীর্ণ হয় দেহ ॥ 

ও বাড়ীর ঘোষ বাবু, হোয়েছেন বস্ত কাবুঃ 
রায়েদের ন্থপ্রতুল নাই । 

ইাঁচ. ইাচ্‌যে, তা তবে, বল কি উপায় হবে, 
গুধুহাতে কেমনেতে যাঁই ও 


১৮৩ 


৯৮৪ 


কবিতা সংগ্রহ | 


ব্রাঙ্গণ পঞ্ডিত-পুভ্র, গলে মাত্র যজ্জহুত্র, 
মোটা ফোটা কথা রুকে রকে । 
ছলেতে হবেন মানা, প্হরিদ্রা গোরস ধান্য”, 
ইত্যাদি কবিতা পাঠ মুখে ॥ 


বিদ্যা সাধ্য অঙ্টরস্তা, বড় বড় কথা লম্থাঃ 
হতভোম্ব1 ভঙ্গী পরিপাটী। 
বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বাম্নাই, 


মেকি কি কখন হয় খাটী £ 

প্রতিবারে করি দান»? না দিলে থাকে না মাঁন, 
দেনা করি খত দেন লিখে । 

শিষ্ট শান্ত অতি ধীর, স্তুতি বাক্যে বাবুজীর, 
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে ॥ 

নাকে খত কাঁণে খত, হনে! সুদে লিখে খত, 
আপাতত দূর করে ছখ। 


সুখের শরত কালে, বদ্ধ হয়ে খণজালে, 
তথাচ অস্তরে হয় স্থখ ৪ 

যত ব্যাট! ভবঘূরে, নূতন নূতন জুরে, 
নূতন নূতন শিখে গান । 

সাধিতে গলার মিল, কেহ খাদ কেহ জীল, 
কেহ শুদ্ধ নুপুর বাজান ॥ 

ম্রীচ লবঙ্গ রঙ্গে, লোয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে, 


যথা যথা আকৃড়। যাহার । 


কবিতাঁসংগ্রহ । 


পুর্ব প্রায় মাসাবধি, ন! খায় অন্থল দি, 
বিশেষ তঃ যত কাশীদার ॥ 

কেমনে হইবে জিত, চুপি চুপি শেখে গীচ। 
ভাব তার না হয় গ্রচার। 


চিতেন মহড়া বেঁধে, উচ্চ সুরে গল! সেপে, 
গান ধরে “ভবে কর পার” ॥ 
যতেক সখের দল, প্রেমানন্দে চলাঢলঃ 


সুর ভাল লাগিয়াছে কাণে। 
কোন অংশে নহে কম, মারিয়! গাজায় দম, 
তান্‌ ছাড়ে “দেওরার গানে” ॥ 
বাত্রাকরে করে যাত্রা কে বুঝে ভাহার মাত্রা, 
প্রথমে মহালা করে দান। 
লাজেগোজে সুর জুতি, কেছু বলে ওগো দুতিঃ 
, পকুষ বিনু! নাহি বাচে প্রাণ ॥% 
যার যাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাখে আগে, 
পণ করি দেয় তার পণ। 
কেহ রাখে বেলতলা, মালিনীর ভাল গলা, 
গুণে তার খুন করে মন ॥ 
যাত্রার ষমক ভারি, নামজাদ। অধিকারী, 
আসর করিছে অধিকার। 
দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে দেয় গেলা, 
সাবালস্‌ সাবাম্‌ বার বার ॥ 


১৮৫ 


১৮৬ 


কবিতাসংগ্রহ। 


আসিয়৷ মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা? 
ছেল! কেন করিতেছ কাজে? 
তবযাত্র। করিবারেঃ ফেজেছ মানবাকারে, 
অন্ত সাজ তোমায় কি সাজে ? 
এ নাঁটের ঠাট ভারি, যিনি হন অধিকারী, 
তার প্রতি কেন কর হেল! ? 
মান রেখে তান্‌ ধর, ফুরালে মানের ঘর 
কবে আর পাবে বল পেলা ? 
দেহ যাত্রা তুমি যাত্রী? অবসান হর রাত্রি; 
হনে যাত্রা কাটি দিলে ঢাকে। 
কর যাত্রী, দেহ-যাত্রা) কিন্ত হয় শেষ সারা, 
গঙ্গাযাত্রা মনে যেন থাকে ॥ 
স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবল সুখের লক্ষ্য, 
রজনীতে গানবাদ্য ছটা । 
ব্জাকে ঝাঁকে আসে লোক; বিষম মনের ঝোঁক; 
কি কহিব আমোদের ঘট] ॥ 
বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়য়া! নাচায় বাই। 
মনোগত রাগ শুর ধোরে। 
মদ তান ছেড়ে গান। বিবিজান নেচে যান, 
বাবুদেব লবেজান কোরে ॥ 
ওগণি-হস্তে তানপুর1, তাহে কত ভান্‌ পুবা, 
মেও মেও ছাড়ে তার তার। 


কবিতাসংগ্রহ। 


কালোয়াৎ ভাজে রাগ, কেবুবে সে অনুরাগ, 
. দ্লাগ নর রাগমাত্র সার ॥ 
সেতার বাজায় যতঃ সে তার কহিব কত, 
সেতার বেতার কার লাগে? 
পিড়িং পিড়িং রার। রার।, সারিগাম। ডারা ডারা, 
মেজারপে বাজে নানা রাগে ॥ 
তাপিন। তাধিনা ধিন1, কত রাগে বাজে বীণা, 
বৃণ। বিন। কিছু নছে ভালে।। 
গুনি্য়। বীণার স্বর, লজ্জা পায় পিকবর, 
মনে জলে আনন্দের আলো ॥ 


ক 


সকলের এক বেল, লেগেছে পুজার গোল, 


পড়েছে চলির ঢো।লে কাটি। 

ভাধিন তাধিন রব; শুনিয়! মাতিল সব, 
চাটি শুনে ফেটে যায় মাটা ॥ 

নবতের বড় ধূম, গুড় গুড় গুম্‌ গুছ, 

ভো ভে। ভে ভে1 বাজিছে সানাই । 

মন্দিরে আমোন ভরা, মন্দিরে মোহিত করাঃ 
তালে তালে তাল ধরে তাই ॥ 

এইরূপ মহানন্দ, আনন্দে হুইরা অন্ধ, 
তামসিকে ধনী ছাড়ে চাকি। 

পুজার না লন খোজ, মাছি কাদে তিনরোজ, 

পুরুতের দক্ষিণায় ফাকি ॥ 


৯৮৮ 


কবিতা সংগ্রহ । 


ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত ধারা, বার্ষিক সাধিয়া তারা, 
ব্রাহ্গণীর শাড়ী আগে লন। . 
জুসার হইলে তার, শেষে পুক্র বস্ত্র পায়, 
আপনার জন্তে ছুঃখী নন ॥ 
দাতার গাহিয়্া জয়, ভট্টাচাধ্য মহাশয়; 
নহ্য চ্ছলে মিনি লন কিনে । 
পুঁতির ভিতরে ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি, 
বাড়ী চোলে ধান দিনে দিনে ॥ 
প্রায় বৎসেরের পরে; প্রবাসির যান ঘরে; 
কত সাধ মনে অগণন । 
হয়ে প্রেম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি, 
নামামত দ্রব্য আয়োজন ॥ 


কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমরাঁ-বলি, 
কামকিরাতের সাতনল। । 


প্রকাশিতে নিজ স্সেহ, বিজট। লইল কেহ, 
কেহ বা লইল কানবাল। ॥ 
কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ বা কনক-্দুল, 
কেহু বা বিনোদ চন্দ্রহার। 
কেহ ব। সুকুতা-মালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা, 
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার ॥ 
ভূষণ লইল যত, বদন তাহার মত, 
মনোমত লইল সবাই। 


কবিতা সংগ্রহ ।' 


কেহ লন্প শান্তিপুরেঃ কেহ বা বাগড়ি ডুরে; 
কেহ কেহ লইল ঢাকাই ॥ 


বড় ধুম বড় ঘরে, সাটিনে কাচুলি করে, 
চুমকির কাঁজ তার মাঝে । 
্ঁ এ রঃ ৬৬ গর 
হেরি শশী শশধরে লাজে ॥ 
সকল শরীরে ভূষা, মুত্তিমতী যেন উষা, 
পৌর্ণমাসী নিশি করি নাশ। 
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্কচ্ছবি, 


রবি যেন হতেছে প্রকাশ ॥ 
আকুলিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে, 
ভূজপাশে বাধেষার কর। 
কোথ। জার স্বর্গবাস, তাহার দাসের দাস, 
ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশর ॥ 
তেষন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হয়, 
রূপখানি দেখে মরে যাই ॥& 
বায়ন। অগ্রেতে দিয়া, আয়না লইল গিয়া, 
যায়ন। তাহার শোভ1 বলা। 
লইল গোলাপি মিসি ইচ্ছা হয় তাহে মিশি, 
আর কত পানের মসল। ॥ 
ঘুনসী প্রেমের ফাসি,  লইলেক রাশি রাশি, 
যাহে ভাল বাসিবেক শ্প্রিক্সা। | 


৯৮৯ 


ছি 


৪১ 


কবিতাসংগ্রহ ॥ 


নিল মাল। কত মত, কামিনীর মনোমত 
হার হারে যাহারে হেবিয়া ॥ 
জাঁন্াাইতে ভালবাস, চু'চুড়ার মাতাঘষা, 
কসা কিশ্বা রসা কেবা গণে। 
কিনিল পরমাদরে, দিয়া কামিনীর করে, 
ক্কভার্থ হইব ভাবে মনে ॥ 
অন্তরেতে ভয় আছে. পছন্দ না হয় পাছে, 
এই হেতু সুস্থ নহে মন। 
করিয়! বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাশক্তি, 
স্বীয় শক্তি পুজার কারণ ॥ 
পাড়াগেয়ে যুবাদল, মুখে হাস্ত খল খল, 
পরিচ্ছদে সদা মন কাবু 
মনে মনে বড় সাধ, ফাদিয়া মোহন ফাদ, 
দেশে গিয়া! স।জিবেন বাবু ॥ 
1লাপেড়ে ধুতি পরা» ফ্াঁতে মিসি গালভরা, 
ঠেট রাঙ্গা! তাম্বুলের জলে । 
গোড়গাবি জুতা পায়ঃ রঙ্গিন ঘ্রেজাই গায়, 
হাতে কৌৎ্কা হোত্ক1 সব চলে ॥ 
যাহার সঙ্গতি যর্তঃ বস্ত্র লয়ে সেই মত, 
দুর করে মনের বিল।প। 
ইয়ারের অন্থরাঁগে, চরস লইল আগে, 
আর কিছু আতর গোলাপ ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। 


সহরের লোক যত; তাঁদের উল্লাস কত, 
সখের আমোদে সদা রত। 

বাবু সবে ঘোর গর্জি, বাড়ীতে আনিয়! দর্জি, 
পৌঁসাক করিছে কত মত ॥ 

কারপেট ঢাকে সেট, কাঁরপেট কারপেট,, 
কারুকর্ম তাহে বাছ। বাছ।। 


শ্বভীবের শোভ। সব, তার কাছে পরাঁভব, 
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা ॥ 
বান্ধবের গড়াগড়ি, তিনদিন ছড়া ছড়ি, 


লেবেগ্ডর গোলাপ আতর। 
আর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে না লিখিব তাহা, 
রি ব্যয়কল্পে না হন কাতর ॥ 
বিরহিণী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধারা, 
তার। শুদ্ধ তার তার! বলে। 
কিসে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কান্ত, 
বিচ্ছেদ অনলে মন জলে ॥ 
হইবে পতির স্থুয়া॥ মানে কত পান ওয়া, 
করিবেক প্রেমের অধীন । 
হ্বখের আশ্বিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে, 
সৃবচনী দিবেন সুদিন । 
বিদেশী কলমপেযা, সকলের এক নেশা, 
পরস্পর কয় এই কথ! । 


১৯১ 


৯ই, কবিতা সংগ্রহ। 


চাকুরীর মুখে ছাই, পাধী হয়ে উড়ে যাই, 
নিবাসে রমণী-মণি যথ। ॥ 
গড়িয়াছে ভাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী, 
কোন রূপে ধৈর্য্য নাহি মানে। 
সদাই সজল আখি, উড়িয়াছে মন পাখী, 
প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে ॥ 
ধরেছে বাঁড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ, 
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে। 
শহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা, 
মনে আর ভাল নাহি লাগে ॥ 
, খবরের বিষম স্নেহ, নুস্থির না৷ হয় কেহ, 
দূছে দেহ শয়নে স্বপনে । 
নাহি সুখ একটুক; ঘোর ছখ ফাটে বুক, 
টাদমুখ সদ! পড়ে মনে ॥ 
ননিবে ন। দেয় ছুটী। দিবানিশি ছুটাছুটি, 
কুটি গিয়। ছট ফট করে। 
নাহিক মাতার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক, 
জমা লেখে খরচের ঘরে ॥ 
ছুটী লক্ষে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সি করি ভাড়া, 
বসে গিয়। নাবিকের কাছে। 
দুহাত না যেতে ঘেতে, বলে কত বিনয়েতে, 
মাঝি আর কৃত দূর আছে? 


কবিতাসংগ্রহ ৷ 


কোসে দাড় টান দাড়ি, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি, 
চাল তরি ত্বরায় করিয়া । 
যত শীত্র লয়ে যাবে, অধিক বকৃসিস পাবে, 
ভাড়। দিব দ্বিগুণ ধরিয্ন। ॥ 
বদর বদর গাজি, মুখে সদা বলে মাজি, 
ঠেলে ধজি গায়ে বত জোর। 
গঙ্গে বড় একটান?, টানে গুণ গুণটা না, 
টানাটানি যেন কন্ত চোর ॥ 
লেগেছে বাড়ীর ধূম, বাবুর না হয় ঘুম, 
'খোসে গেল মনের কপাট । 
বাড়'দুর আর নাই, চল চল মাৰি ভাই, 
ওই দেখ দেখা বাক্স ঘাট ॥ 
থাকিতে কিঞ্চিৎ দু'রঃ বাড়িল অধিক ভূর, 
চালের উপরে গিয়া চড়ে । 
থর থর কাপে কায, না লাগাতে কিনারায়, 
ইচ্ছ! হয় ঝাঁপ দিয়! পড়ে ॥ 
যায় উজানের যাঁন, যায় উজানের যাঁন, 
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়। 
ভ”টি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল, 
আরোহির] চন্দ্র হাতে পায় ॥ 


গেড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে, 


দাড়ে হয় শব্দ ঝুপ ঝুপে। 
৯৭ 


১০৫ 


কবিভাসংগ্রহ | 


নিদ্রাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে তরি, 
না মানে শিশির আর ধৃপ ॥ 
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর বস্থ্যগণে, 
নিজ নিজ ব্যবসায় রত । 
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারে ভারে, 
পথিকের প্রাণ কণ্ঠাগত ॥ 
রামাগণ ঘাঁটে ঘাটে, ম্লান করে নানা নাটে, 
দুরে থেকে নৌক। দেখে যদি । 
ভাবে পতি এলো! ঘরেঃ উলাস-পবন-ভরে, 
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী ॥ 
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়] নূতন হাড়ি, 
তাড়াতাড়ি বাদি গিয়! সোই। 
চল শীত্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল, 
ফলন। আইল বুঝি ওই ॥ 
হোঁলে পরে কাছাকাছি, সবে করে আচা আচি, 
হেসে কনে কোন সীমস্তিনী । 
প্রাণসই তোরে কই, দেখ দেখ রসমই, 
বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥ 
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর মর ওলো৷ ছু'ড়ী, 
ওযে বুড়ে। আর কাঁর পাপ। 
কেহ কছে দুর দূর, ওবাড়ীর বটঠাকুর, 
কেহ কহে অমুকের বাপ ॥ 


কবিতাসংগ্রহ । ৬৯১৫ 


আপস জন বলে সই, আমাদের কর্তা ওই, 
চিনিগ্জাছি শরীরের ঢাচে। 
গালে সব লোম উঠা, চোক কটা পেট মোটা, 
সেইন্দপ গালে দাগ আছে ॥ 
কেহ কয় ওলোসগওলে।, আই আই মোলে! মোলে।, 
চোক খেয়ে কর দরশন । 
রূপখানি ঢল ঢল, প্রাণধন কারে বলঃ 
ওষযে দেখি দাদার মতন ॥ 
যুবতী কুলের বধূ, প্রফুত্্ ফুলের মধূত 
মনে মনে কত শোক উঠে। 
ডুব ছলে করে দৃষ্টি, মদনের বাণ বুষ্টিঃ 
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে ॥ 
ঘোমটার আড়ে আড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে, 
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়। 
যুবক পুক্রুষ যত, চলিয়াছে শত শতঃ 
নিজ পতি দেখিতে না! পায় ॥ 
তরণী আইলে কাছে, তরুণী মনেতে আচে, 
পাইব আপন প্রাপধনে । 
শ্বাশুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভয় ফেরে পাছে, 
মনের আগুন রাখে মনে ॥ 
কুলের কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি, 
প্রযণপতি আঙনিবেক ঘরে । 


১৯৬ 


কবিতাসংগ্রহ। 


তোমার শ্বাশুড়ী গিল্গি, মেনেছে পীরের সিল, 
সন্তানের আসিবার তরে ॥ 
গর তরঙ্গিণী জলে, * দলে, 
পরস্পরে বলে সমাচার । 
ঘরে রেখে ছেলে পুলে, বর্তাটী' রহিল ভুলে, 
আদিবার নাম নাই আর ॥ 
বত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরেঃ 
দেখে শুনে কাদে সব তারা। 
ভেবে ভেবে তনু কালী, রাগে দিই গালাগালি, 
ধার করে কত হব সারা । 
কেহ বলে অতি গাদা, তোমার চাটুষ্যা দাদা, 
ঘরে থেকে করে খিটিমিটি । 
প্রন্নাসে বাইলে পরে, তত্ব আর নাহি করে, 
এক মাস লেখে নাই চিটি ॥ 
সেজোবৌর্‌ কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে, 
কোঁন মতে যেতে নাহি পারি। 
বছরের শুভ দিনঃ ছুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ, 
বিধাতা করিল কেন নারী ॥ 
কেহ কহে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর, 
মরি কিবা সোনার সংসার । 
অহঙ্কারে মরে রাড়ী, সকলে এসেছে বাড়ীঃ 
নিস এনেছে ভারে ভার ॥ 


কবিতা সংগ্রহ। 


জুগি জোল! যুচি হাঁড়ি, সকলেই যায় বাড়ী, 
ভাড়াতাড়ী চলে মনোরথে। 

টাক! ছেড়ে থাবড়াক়, পার হক্ে হাবড়ায়ঃ 
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে ॥ 

হুগলীর যাত্রী য়ত, যাত্রা করে জ্ঞানহত, 
কলে চলে স্থলে জলে সথখ। 


বাড়ী নহে বাড়াছুর, অবিলম্বে পায় পুর, 
হয় দূর সমুদয় ছুখ ॥ 
তাদের পশ্চাতে দুখ, প্রথমে কিঞ্িত সুখ, 


যাঁদের নিবাস দূর দেশে। 


৯৯৭ 


রেড়ো। ভেড়ে। যত খেড়ে, ভাবিয়। নাঁবিয়া! পেড়ো, 


ইটাহাটি ফাটাফাটি শেষে ॥ 
আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবুঃ 
হবু থবু তবু সাধ মনে। 
ছোটে কত কষ্ট সোয়ে, গৃহে গিয়া গৃভী হোয়ে, 
গৃহিণী দেখিৰ কতক্ষণে ॥ 
পশ্চিমের রেড়ো যত, পুবের বাঙ্গাল কত, 
শত শত চলিয়াছে পথে । 
কেহ গাড়ি কেহ ভুলি, কেহ বা উড়ায়ে ধূলি, 
চোলে যায় নিজ মনো রথে ॥ 
এঁটে এঁটে তুলে এটে, যার! যায় পাঁয় হেঁটে, 
নাহি কৌোচ.ক1 পিটে বোচকা! ঝোলে। 


৪. 


কবিতা সংগ্রই 1 


ভবনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে, 
মাথার উপরে-জুতো! তোলে ॥ 
শান পুজা কেবা করে, কৌোচড়ে জলপান ভরে, 
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে । 
দুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়কে আগুণ দিয়া, 
দম মেরে ধরাতলে লোটে ॥ 
গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাদসার হেলে, 
এক পরে চলে দশ পদ । 
কক ঝুলি ককোকেশ, গো-দাগার মত বেশ, 
যেন কত খাইয়াছে মদ ॥ 
অপরূপ ভাব তথা, কি কব রহন্ত কণা, 
নারীগণ দেখে যদি মুটে। 
বুকের বসন খোলা, প্রেমভাবে হয়ে ভোলা, 
তাড়াতাড়ী বাড়ী যায় ছুটে ॥ 
ভিজে চুল ভিজে খোপা, মুখে করে কত চোপাঃ 
পুত্রেবলে পতির উদ্দেশে । 
এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়া আয়, 
বাবা কেন এলোনাকো দেশে ॥ 
এইরূপ সবাকার, আনন্দের নাহি পার, 
প্রেমপূর্ণ সকলের মনে । 
খেদে নহে মনস্থির ' কেবল বহিছে নীর, 
বিয্োগীর যুগল নয়নে ॥ 


সন১২৫৫ সালে 


শরদের আগমনে লোকের অবস্থ' 
বণন। 


আইলেন ঞ্বতুরায়, সবল শরদ। 
পরিধান পরিপাটা, ধবল গরদ 
বরদার প্রিয় খ্ৃতু, নহেন বরদ। 
প্রিয়পাত্র প্রভাকরঃ কেবল খরদ ॥ 
তার দৃষ্টি ঘোর রিষ্টি, কিরণ জরদ। 
কার সাধ্য সহ্য করে, কে আছে মরদ? 
না দেখি প্রজার প্রতি, কিছুই দরদ। 
করপেতে করপেতে, হোয়েছে করদ । 
অতিশয় পেয়ে ভয়; লুকায় নীরদ। 
অসহ্য সুর্য্যের তাপে, শুকায় ক্গীরদ ॥ 
গ্রীষ্মরোগে নিজে তু, খাইল পারদ । 
হইল কোন্দলকর্তা, সাক্ষাৎ নারদ ॥ 
স্বভাবের দোষ হয়, কখন ফি রোধ? 
দেবখধি সম নুধুঃ বাধার বিরোধ ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । 


আপনি স্বতস্ত্র থাকে, রাত্রি আর দিনে । 
নিদাঘ বরষা! হিমঃ ঘন্দ এই তিনে ॥ 
মাঝে মাঝে বরষা, প্রকাশ করে রিষ । 
কুল! প্রায় চক্র তায়ঃ নাহিমাত্র বিষ ॥ 
ভীক্মবৎ শ্রীপ্ধ দিনে, বিষম প্রবল । 
রজনীতে ধরে হিম, ভীমসম বল ॥ 
স্বভাবের ভাবাস্তর5 ভাবভর। ভব । 
শরদের চিহু মাত্র, শুভ্রাকার নভ ॥ 
শশাঙ্কের শোভা বৃদ্ধি, লোকে এই ৰলে। 
সাক্ষী তার কুমুদিনী, ফুটিয়াছে জলে ॥ 
মধুভরে মনোলোভ1, কিবা শোভা তার। 


ভূষার হুসার করে উষার তুষার ॥ 
: মনোহর -জধাকর, চাকু কর ধরে । 
নিরস্তর সুধার, সুধার বৃষ্টি করে ॥ 


শরদের আগমনে, আনন্দ আভাস। 
পরমেশী পার্ধতীর, প্রতিম! প্রকাশ ॥ 
রোগ শোক পরিতাপ, প্রতি ঘরে ঘরে। 
তথাপি পুজার হেতু, আয়োজন করে ॥ 
অনিবার হ'হাকার, অর্থবলহত । 
খণজালে বদ্ধ হোয়ে, অর্ছনায় রত ॥ 
স্বদেশ বিদেশবাসী; যত দ্বিজগণ | 
অর্থহেতু নগরে, করেন আগমন ॥ 


কবিতাড্রাংগ্রহ ॥ ২০১ 


বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, সাধ্য নাস্ত্র কিছু। 
গাক়ত্রীর নাম নাই, বাষনাই নিছু ॥ 
কপালের মাঝে এক, আর্কফলা জুড়ে । 
বারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ, ধন টুড়ে টুডে ॥. 
পুজা সন্ধ্যা কেবা জানে? শান্জবোধহত । 
কথায় কথায় ক্রোধ, ছুর্বাসার মত ॥ 
ক্ষুদ্রের ত্বভাঁব সব; বিষম বিকট । 

রুদ্রের প্রতাপ ধরে, শূদ্রের নিকট ॥ 
পেলে কিছু গদ গদ, আশীর্বাদ স্থখে। 
না পেলে বাপাস্ত গাল, অনর্গল মুখে ॥ 
যাজক পুজক বত, ষণ্ডামার্ক দ্বিজ । 
অন্বেষণ করিতেছে, পন্থা নিজ নিজ ॥ 
হড় বড় দড় বড়; মুখে বসে হাট। 
«অপবিত্র পবিভ্রবা” উদ্ধ এই পাঠ ॥ 
পুজারির কার্য যতঃ সে কেবল রোগ । 
পুকারে উকাঁর লোপ, আকারের যোগ ॥ 
দনুজদলনী ছুর্গে, পতিতপাবনী |, 
হিন্দুদের ত্রাণকত্রী, তুমি মা জননী ॥ 
এই হেতু করি তব, প্রতিমা নির্মাণ ॥ 
স্থখেতে থাকিব সব, তোমার সন্তান ॥ 
এতদিন স্গথে বটে, রাখিয়াছ তার! । 
এবছর কেন দেখিঃ বিপরীত ধার! 


৭৩২, 


কবিতীঁয়ংগ্রহ । 


থাঞ্চথাও, পুজা খাও করিনে বারণ । 
এবার ৷ দুর্গে তুমি, ছুর্গের কারণ ॥ 
ভোমার পূজার জাক, বাজে ঘণ্ট। শাক। 
পরাভব করে তায়, রোদনের হাক ॥ 
ধরেছ মোহিনী মুর্তি, দেবী দশভূক্ষ ।- 
দশহন্ত বিস্তারিয়!; থে খাও পূজা ॥ 

ধন্য ধন্য ধন্য দেবি, ধন্য তোর পেট। 
চালি কল। শস। মূলা, কত লও ভেট 
দধি থাও, ক্ষীর খাও, খাও মণ্ডা গজ! । 
মহিব মরাল খাও, খাও মেষ অজ ॥ 
থাও কত ঘড় গাঁড়, রজত পিতল। 
তথাপি. উদর-অগ্নি, না হয় শীতল ॥ 

তব ভক্ত অনুরক্ত, গ্রজী সমুদয় । 
অপমানে ক্রমে মবঃ অ্রিক্সমাণ হয় ॥ 
হিন্দুদের অগ্রগণ্য, রাজ] রাধাকাস্ত । 
নুধার্ষ্মিক সুশীল, সুধীর শিষ্ট শান্ত ॥ 
শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ, যে জন তোনারে। 
প্রতিদিন পৃঙ্া দেয়, নানা উপচারে ॥ 
হায় থেদ মন্ত্রতেদঃ খেদ কবকারে। 
অবিচারে ম্নেঙ্ছ রাজা, জেলে দিলে তারে ! 
হইলে আননাময়ী, নিরানন্দকরা। 
রাজ-অপমানে হোলো। শোকে পূর্ণ ধরা ॥ 


কবিভালং গ্রহ. ২০৩ 


কোথায় হইব সুখী, সুখের আশ্বিনে | 
রোদনের ধবনি হল, বোধনের দিনে ! 
রস রঙ্গ গীত বাদ্য, আমোদ প্রমোদ । 
রঙ্গভরা বঙ্গদেশে, সমুদয় রোধ ॥ 
আশুতোষ আশুতোষ, সর্ধদোষহত | 
দাঁন ধ্যান যাগ যজ্ঞে, অবিরত রত ॥ 
গত বারে তুমি তারে, হইয়া! সদয় । 
সঙ্গে কোরে লয়ে গেলে, প্রাণের তনয় । 
দীন-দয়ামন্ী দেবী, এই তব দয়! । 
করিলে বিজয়1-দিনে, গিরিশ বিজয়া ! 
দেবপুরী অন্ধকার, তবু কেন ছেষ ? 

ধন নিয়া টানাটানি, করিতেছ শেষ ॥ 
ছিলেন অনাখ-নাথ, শ্রীদ্থারকানাথ। 
ধার নাম স্মরণেতে, হয় সুপ্রভাত ॥ 
তুলিতে তুলন। যার, তুলো কোথা রয় 1 
হয় নাই, ছবে নাই, হইবার নয় ॥ 
সতত সরল মনে, ধার পরিবার । 
করেন কেবল সুখে, পর উপকার ॥ 
এমন ঠাকুবপুরে, মনস্তাঁপ দিলে । 
ভাসাইলে পৃথিবীরে, ছঃখের সলিলে ॥ 
এইরূপ ঘরে ঘরে, প্রত্তি জনে জমে । 
কোনরূপ সুখ নাই, মান্ষের মনে ॥ 


২০৪ কবিতাসংগ্রহ । 


গড়েছে তোমারে বটে, খড় মাটী দিয়া। 
কিন্তু সব মাটা হয়, ভাবিয়া ভাবিয়] ॥ 

কি হইবে, কি করিবে, ভেবে লোক মরে। 
দেন। ঝাকি, হাত খাক্তি, চাক্তি নাই ঘরে ॥ 
রূপা সোণ। সব গেল, জাহাজেতে ভেসে । 
কার কাছে ধার পাঁব, টক! নাই দেশে! 
দোকানী পদারী যত, আছে মাত্র ঠাটে। 
ডাকের সে ডাক নাই, জাক নাই হাটে । 
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রায়, সুধু ঘর খোচে। 
সম্তাদরে ছাড়ে তবু; বস্তা যায় পোচে।। 





শারদীয় প্রভাত। 


বামিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়, 
শশাঙ্কের শঙ্কিত শরীর । 
কাতর যতেক তারা,  চক্ষেতে নীহার-ধারা, 
বহে শ্বাস প্রভাত সমীর | 
কারে! বা কম্পিত দেহ, নয়ন মুচিছে কেহ, 
কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ। 


করিত [সং হাহ ? 


নিরখিয়া সেই ভাব, রুত কত নব ভাব, 
হইতেছে অন্তরে আরোপ ॥ 

যেমন অস্তিমকালে, ঘেরি প্রিয় মহীপাঁলে, 
মহিষ্বীর শ্রেণী করে শোক | 

কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহ সিক্ত অশ্রজলে, 
কেহ শুন্য দেখে তিনলোক ॥ 

বোধ শোচন! মাত্র, কেবা কার প্ররিয়পাজ্, 
সকলের এর দশা শেষ। 

জীননে দিবস কন, এক অঙ্গে গত হয়ঃ 
যথা বনে বিহঙ্গ প্রবেশ ॥ 

ভোগ ফুরাইলে আর,» বন পক্ষী কেবা-কার, 
একবারে রিষয় বিচ্ছেদ । 


অতএব বুথ খেদ, বৃথা! অশ্রু বৃথা শ্বেদ, 
কালের নিকটে নাই ভেদ ॥ 
দেখহ নক্ষত্রকুল, পক্ষশেকে স্ুলে ভুল, 


বিলপেতে বিষম ব্যাকুল । 

কিস্ত তারা প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে, 
কালগ্রাসে হতেছে নির্মল ॥ 

উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর, 
বিমল অনল প্রভাধর। 

প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম দীপ্তি হেন, 
ধিকি ধিকি উঠে নিরস্তর ॥ 


৬ 


সী 


কবিতা সংগ্রহ । 


ক্রমে যত তেজ বাড়ে, খরতর কর ছাড়ে, 
সরমের সর্ধরী গোছায় । 

লোকভয় তমোরাশি। গুঙজ পরাক্রমে নাশ, 

বিক্রম প্রকাশি ততে। ধায় ॥ 

ওই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেব্‌র, 
ঘেরিলেক ঘন ঘ্বন বেগে । 

এই রূপ প্রেমিকের, নবভাব হৃদয়ের, 
শান ভূয় মনান্তর মেঘে ॥ 

বাষু যোগে পুনব্বার, সয়ীরণ সহুকারং 
দ্িনকর হুতেছে মোচন । 

এবপে প্রেমিক মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ, 
যদি বে আশ। সমীরণ ॥ 


অস্তগত হেরি শশী, বকুল বিপিনে বসি, 
পিকৃবর ললিত কুহরে। 
হায় রে ম্বধুর স্বর, কবিজন-মনোহর, 
বরিষহ স্ুধ। শ্রুতিপুরে । 
দিনপতি প্রিয়দূত। পিকবর গুণযুত, 
তার মুখে পেয়ে সয়াচার। 
জাগিল যতেক পাখী, প্রকাশিয়া ছই আখিঃ 
হেরে নব প্রতার আধার ॥ 


কবিতীসংগ্রহ । ২০৭ 


অপার আনন্দ মনে, | সহু সহ্চরগণে, 
গান আরম্তিল নানা স্বরে । 
মন মুগ্ধ মিষ্টরবে, যেন তুম্বুরাদি সবে, 
সঙ্গীত সংযুক্ত স্থরগুরে ॥ 
বজনীতে ফুল বন, ছিল সবে অচেতন, 
স্ধাশ্বরে ছল সচেতন । 
প্রকাশিয়। পুষ্পচয়, হাস্ত করি সুখময়; 


সৌরভেতে পূরিল কানন ।। 


হাল দন রি 


ফুটিল চম্পক-কলি, হেমছটা পান্ডে গ€লি, 
কিবা কামিনীর কাস্তিহর | 

মানিনীর মন প্রায়, অতি ভগ্র গন্ধ তার, 
লাভমাত্র ভূঙ্গ-অনাদর ॥ 

দলকে দোপাটি দল, নানা রক্ষ ঝল মল, 
শ্বেত রক্ত হিঙ্গুল পিঙ্গল। 

কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি, 
হার রূপে শোভে স্থবিমল ॥ 

ধরিয়া সুবেশ ছয্স, ফুটিতেছে স্থলপন্ম, 


জলজের হরিতে গৌরব । 
কিন্তু কোথ! মকরন্দ, কোথায় মোহন গন্ধ, 
* কোথা মধুকর-মিষ্টরব ? 


২০৮ 


কবিতা সংগ্রহ । 


এইরূপে নানা ফুল, রূপ রসে সমতুদ? 
প্রস্ক,টত কানন ভিতর । 

মধুমন্ি মধুত্রত, প্রজাপতি আদি বত, 
মধুপানে নিগ্ধ কলেবর | 

আগমনে দিনমান, সরোবর সঙ্গিধান, 
মনোহর শোভায় শোভিত । 

প্রবল হিল্লেল পরে, রাজ্বহংস কেলি করেঃ 
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রলোভিত ॥ 

ধবল তর রঙ্গ, মরালের শ্বেত অঙ্গ, 
প্রভেদ ন1 হয় অনুমান । 

হংস হৈত অপকস্ব, কেবল শুনিয়া রব, 
অন্তুভব আছে বর্তমান ॥ 

চারি দিকে বনচয়, স্তব্ধ প্রায় হয়ে রয়, 
বোধ হয় এই সে কারণ । 

নিরখি সর্ধরী শেষ কুমুদীর মুখদেশ, 
বিষাদের বস্ত্রে আবরণ ॥ 

ইন্দু বন্ধু অস্তগত, বিরহে বাঁসরে রত; 
অবিরত দুখের উদয় । 

দেখি ভার মলিনতা, রুদামান বুক্গলতা, 
শব্দহীন প্রায় সবে রয় ॥ 

কে বলে কুসুম ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে, 
ভূঙ্গরূপ নয়নের তারা । - 


কবিতাসংশ্রহ | ২৬৯ 


ওই দেখ প্রতি দলে, কুমুদিনী মুখ ছলে, 
ক্ষরিতেছে হিম অশ্রুধারা ॥ 
ফুটিল কমলাবলী, অলি তাহে কুতৃহলী, 
১ ঠ ৫ 
গুঞ্জরে মধুর স্বর, অঙ্গে ক্ষরে খর কর, 
চক মক্‌ চঞ্চল কিরণ ॥ 
গাইতে নলিনী-গুণ, অতিশম্ব স্ুনিপুণ, 
গাও গাও উচিত তোমার । 
বথ। যেই উপকুত। তথ! সেই উপক্রীত, 
কৃতজতা ধর্মের আচার ॥ 
কিন্তু দেখ প্রজাপতি, রসপানে রত অতি 
ফলে গুঞ্ রব নাহি মুখে । 
অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলনা এই, 
রীতি হেরি মজে লোক দুখে ॥ 
এইরূপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের, 
- প্রদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে । 
হায় হায় একি ক্রুত, চঞ্চল চরণযুত, 


হয়ে কাল ধরাতলে ভ্রমে ॥ 
সেদিনে শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো, 
স্থখময় শারদীয় পুজা । 
ঘ্বরে ঘরে দেখ। যায় আনন্দের আত ধায়, 
নিয়মিত দেবী দশভূজা & 


৯৬ 


কবিতা সংগ্রহ | 


প্রতি দিন উষ্াকালে, স্মধুর বাদ্য তালে; 
গীত হয় আগমনী গীন্ত | 

শুনিয়া বিসুদ্ধ মন যতেক ভাবুকগণ, 
হৃদয়ে করুণ! সঞ্চারিত ॥ 


'শীত। 


জলের উঠেছে দীত, কার সাধ্য দেয় হাত, 


আঁকৃ করে কেটে লয় বাপ্‌। 

কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোস্‌ ফোসঃ 
জল-নয় এ যে কাল সাপ্‌.॥ 

শুর পুজলাভে, কত শ্থখ মনে ভাবে, 
যত স্ুথ রবির কিরণে 

কুটুষ্কের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি, 
যত ক্লেশ শীত-সমীরণে ॥ 

বলৰান বন্ড বড়, সবে হয় জড় শড়, 
ইাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে । 

গায়ে কাটা জর জর? সদ? করে থর থর, 
কম্পিত কদ্লী যেন ঝড়ে ॥ 

নিশির ন। যায় বিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি, 
খবির তাহাতে ভাঙ্গে ধান্‌। 


কবিতাসংগ্রহ | ২১৬ 


বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম? 
স্পর্শমাত্রে হয়ে তার জান ॥ 

সল্লাসী মোহস্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত, 
মুহুনী গাঞজার দম নিয় । 

ছাই ভশ্মে লোষ ঢাকে, বম্‌ বম্‌ মুখে হাকে। 
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া ॥ 

যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাক ঘর, 
সদ সঙ্গে সুরত-রঙগিণী । 

আহার তাহার মত্ত, বিহার বিবিধ মত+ 
তাহারে জীবন মুত্ত গণি ॥ 

ধনির শরীরে সাল; গরিবের পক্ষে শাল; 
কম্বল সম্বল করি রয়। 

বেণের পুঁটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত সোয়ে? 

উম্‌ বিনা ঘুম নাহি হয় ॥ 

চিরজীবি ছেঁড়া কাথ।, সর্বক্ষণ বুকে গাথা? 
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে । 

শয়নের ঘর কাচ, ভার হয় প্রাণে বাচা, 
জাড় তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে 

সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যাঁয়, 
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত | 

শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি, 
ফাটায় সবার পদ হাত ॥ 


২১২ কবিত।সত্গ্রছ । 


' সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্ধ আমের আটা, 

ফাটাফাটি করিলেক ভাই । 

বিষ্ণৃতেল কত মাখিঃ স্বতে যদি ডুবে থাকি, 
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই & 7 

থাকিতে ছুঘড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা, 
বেলাবেলি খায় গিয়া ভাত । 

লেপে করে মুখ রূজুঃ পাছে পরে শীত জজ, 
উঠেনাকেো। না হলে প্রভাত ॥ 

বাবু সব হরযষিত, শীতে মন বিকসিত, 
রাত্রি দিন আহারের খোজ । 

বাবুজ্জীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়, 
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ ॥ 

সম্ভথেতে আলবোলা, মহাঘোর বোলবোলা, 
দ্বার ঢাকা ক্যান্ষিসের গুণে। 

বায়ু ভায়া মনোডরে, ঘরে না প্রবেশ করে। 
শীত ভীত পরদার গুণে ॥ 

চারি দিগে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ, 
ঘরে বসি করে স্বর্গভোগ | | 

সুমধুর খাদ্য সব, ঠুন.ঠুন..বাদ্য রব, 
তাহে কি হিমের হয় যোগ £ 

আমা হেন ভাগাযাপোড়1, ছুঃথ লাগা আগাগোড়া, 
শীতে মরি দেহ নহে বশ। 


কবিতা সংগ্রহ । 


চন, ঢর্ন, হাত খাক্তি? ভরসা মুড়ির চাত্তি, 
পান মাত্র খেজুরের রস | 

অভিমানী বাবু যার, প্রাণে সার] হয় তার, 
সাল বিনা মান নাহি রছে। 

ঘুচিল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোটঃ 
মনের আগুনে শুধু দহে। 

উদ্ভানী চাদর যতঃ এখন আঁদরহ, 
আগে যাহে অভিমান রোতো । 

শীত তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ, 
জাঁনিলাম কে বাবুকে ফোতো।॥ 

ইয়ারেরাঁ গদ গদ: কেহ গাজা কেহ মদঃ 
কেহ বাঁ চরসে দিয়] টান । 

কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলায়, 
সনের আনন্দে ছাড়ে গান ॥ 

কেবা বুঝে স্থুর বোল, কেবল ভেড়ার গোল, 
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি। 

অপরূপ গলা সাধা, বলে বুঝি ডাকে গাঁধাঃ 
ধোব। ছোটে হাতে নিয়ে দড়ি ॥ 

সাহেবকে রাখিয়া বাজি, লয়ে ভাজি তাজি বাজী; 
দমনাজি কারসাজি কত। 

সোয়ার হাকায় চোটে ধোড়া পায় পোড়া ছোটে, 
বাজীবলে বাজি বল হত ॥ 


বসন্ত কর্তৃক শীতের পরাভব এবং 
বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় 
রাঙ্গয লাভ । 


শরদ ছিলেন রাজা? এই পৃথিদেশে। 
ভাঙ্গিল তাহার ভাগ্যঃ কার্তিকের শেষে ॥ 
কাপুনী হিমানী ছই, মহিষী সহিত। 
উপনীত মহাবীর, মহিপাল শীত ॥ 
প্রকাশ করিয়া নাম, হিম খতু নামে। 
করিলেন রাজধানী, হিমালয় ধামে ॥ 
ফাটাফোটা সেনাপতি, বল ধরে কত। 
আহ! উদ, হিছি হুহু, সেনা শত শত ॥ 
বাজার বিজয়-কাড়াঃ উত্তরের বায়ু। 

বুদ্ধ আর বিরহিরঃ নাশ করে আফু॥ 
নিশির বিষম তুঃখ, পতির বিলাপে। 
খধির ভাঙ্গিল ধ্যান শিশির-গ্রতাপে ॥ 
কুআশার ধবজ। উড়ে, সন্ধ্যা আর প্রাভে। 
বিশেষ কে বুঝে কত, কুআশয় তাতে ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । ২১৫ 


নলিনী মলিনী মানে, বন্ধুবলহত | 
প্রেমানন্দে প্রস্ষ,টিত, গাদাফুল বত । 
শশীস্র্য্য তেজোহীন, রাজার প্রভাপে 
আকাশে কেবল ভয়ে, থর থর কীাপে॥ 
শাসন করিল খুব, চারিদিক রূকে। 
কার সাধ্য নাপ বাপ, জল দক মুখে? 
জলের হয়েছে দাত, হাত দেওয়া] দায়। 
মান পান ছুই রুদ্ধ, খড়ি উড়ে গায় ॥ 
দ্রিন দিন দ্বীন দ্দিন, প্রাণ তার হরে । 
বিয়োগী বিনাশ হেতু, নিশা বৃদ্ধি করে ॥ 
দ্বীনের দ্বারুণ দ্বায় ছুঃথ যায় কিসে। 
দিন যায় নিশ! তায়, নাহি কোন নিশে॥ 
এ সময়ে নানারপ, খাদ্য-সুথ বটে। 
কালগুণে কিন্তু তাহে, বিপরীত ঘটে ॥ 
শীত-ভয়ে ঝে।ল ঝাল, নাহি লয় চেয়ে । 
রাঁচে শুদ্ধ ফাকাফুকো, জকেো রূকো খেয়ে ॥ 
জাচাবার ভয়ে কেহ, হাত নাহি খুলে। 
ইচ্ছা মনে যদি হয়, মুখে দেয় তুলে ॥ 
প্রচার হইল খুব* শীতের বিক্রম । 
করিয়া আসন জারি, শাসন বিষম ॥ 
র্বদা! শরীরে হংখ, সুখ কিসে হবে £ 
বড় বড় বীর যত। জড়সড় সবে ॥ 


পে 


কৰিত।সং গ্রহ । 


এইরূপে ছুই মাস, লয়ে সেনাজাল ॥ 
করিলেন রাজকার্ধ্য, শীত মহীপাল ॥ 
রসন্ত শুনিল সব, হিমের ব্যাভার। 
স্থখের ধরণী রাজ্য, করে ছারখার ॥ 

প্রজা মধ্যে কোন মতে, স্থুখী নহে কেহ। 
শীত-ভয়ে থর থর, জর জর দেহ ॥ 
সুচাইতে পৃথিবীর, ছুংখ সমুদয় ॥ 

মনেতে হইল তীর, ক্রোধ অতিশয় ॥ 
দেখিব কেমন সেই, ছুষ্ট ছুরাচার | 

এযনি হরিয়! লব, সব অধিকার ॥ 

মলয়] পর্বতে বয়ে, গৌপে দিয় পাক। 
দক্ষিণে বাতাস বলি, ছাড়িলেন হাক ॥ 
আইল ্রক্ষিণে বায়ু, শব্ধ ফুর ফুর। 
সকালে ডাকিলে কেন, রাজ রাহাদুর ॥ 
রাঁজ1 কন সাজ সাজ, বীর সেনাপতি । 
অবনীমণ্ডলে চল, যাই শীঘ্র গতি ॥ 
কোন প্রজ। সুখী নহে, শীতের শাসনে 
লইব তাহার রাজা, অভিলাষ মনে | 
কামের কামান তায়ঃ লোভ গোল! রেখে। 
গোট! ছুই কোকিলেরে, শীঘ্র লও ডেকে ॥ 
স্বকীর সৈন্যের সহ, বসন্ত ভূপাল। 
স্বাইলেন অবনীতে, বিক্রম বিশাল ॥ 


কবিতাসঃগ্রহ । ২১৭ 


সিংহাসন প্রাপ্ত হোয়ে? খতুপতি শীত । 
বালী সঙ্গে রসরহ্থেঃ ছিল হরধিত ॥ 
বিশেষ নাহি জানে, কোন সমাচার । 
পাত্র মিত্র সেনাগণ, সেনধপ শ্রকার ॥ 
হঠাৎ বসম্ভ আলি, হইয়া প্রকাশ । 
একেবারে সমুদয়, করিল বিনাশ ॥ 
না রহিল কোন চিহ্ঃ সব গেল উঠে। 
উত্তরে বান্ডাস ভয়ে, পলাইল ছুটে ॥ 
কোথায় রহিল হিম, তথা নহি আর। 
বসম্ত প্রভাবে মার করে মার মার 
মলয়! পবন দিলে, অতিশয় হেঁকে। 
সিংহাসনে গ্কতুরাজ, বলিলেন জেকে ॥ 
বিরহী শাসন হেতু, লোয়ে খাড়া ঢাল। 
কুহু রবে ডাক ছাড়ে, কোকিল কোটাল ॥ 
লণুম মাত্র মাঘ মাস, ঘোর শীতকাল । 
বন্ড বড় শাল হল? বড় বড় সাল ॥ 
সকলের মহানন্দ, বসন্তের বলে । 
অধিকত্ত হাফ ছুঃখী, ইক্ষারের দলে 
উডড়ানি উড়ায়ে গায়, দমে দম ছাত্তি। 
ভুড়ি মেরে যায় সবে, ইয়ারের বাড়ী ॥ 
শীত খাতু মহাশয়, রাজ্যহীন হোয়ে । 
মনে মলে ভাবে বস্ঃ অভিমান লোয়ে । 
৯৯ 


১৮ 


কব্িতসৎগ্রছ | 


কি করিব, কোথা যাই, বাক্য ন্বাছি ফুটে | 
অত্যাচারে ছুরাচার, রাজ্য নিলে লুটে ॥ 
ঘোর দায় সছুপায়ঃ নাহি পায় বর । 
অনেৰ ভাবিয়্। শেষ, ঝুক্তি করে স্থির | 
প্রিয় বন্ধু বর্ষারাজ, ধর্ম্মশীল অতি। 
অবশ্য করিবে ক্পা, আমাদের প্রতি ॥ 
বিপদে রক্ষা কর্তা, আর কেবা আছে। 
এই ভেকে উপনীত, বরষার কাছে ॥ 
ক।পুনী হিমানী ছুই, প্রিয়তমা নিয়! । 
ছুঃখের কাহিনী সব, কহিলেন গিয়া ॥ 
বরষ। আহ্বান করি, আলিঙ্গন দিয় । 
রাবী সহ বদসিলেন, সিংহাসনে গিয়া ॥ 
বস বসস্থির হও, শান্ত কর মন। 
দেখিব কেমন সেই, দাস্তিক দুর্জন ॥ 
একেবারে বসস্তেরেঃ প্রাণে কোরে বধ ॥ 
তোমারে করিব দান পৃথিবীর পদ ॥ 
যখন তোমার রাজ্য, কোরেছে হরণ । 
তখন জানিবে তার, নিশ্চয় মরণ ॥ 
জলদেরে ডাক দিয়], করেন আদেশ। 
বরণীমগ্ডলে তুমি' করহ প্রবেশ ॥ 
অধীর্্িক বসস্তেরে, করিয়। নিধন | 
শীতয়াজে দেহ গিয়া, নিজ সিংহাসন ॥ 


কবিতা সংগ্রহ ১১৯১ 


জলদ জলদ সেজে, অগ্রসর হোয়ে। 
যুদ্ধহেতু বসিলেন, হিমরাজে লোয়ে ॥ 


কামান কামান নয়ঃ বজ তোপ ছাড়ে । 
ঘোর বু্টি ছিটে গুলি, অন্ধকার বাড়ে ॥ 
কাণ্তেন পুবের বাযুঃ দিয়া খুব ফের। 
চারি দিক ঘূরে করে, ফায়ের ফায়ের ॥ 
বসন্ত পড়িল দায়ে, সব হল ভুট | 

প্রাণ ত্ষে রাজ্য ছেড়ে, উঠে দিলে ছুট | 
বহিছে উত্তর পুবে, অতি ধীরে ধীরে । 
দক্ষিণে বাতাস গেল, একেবারে ফিরে ॥ 
যে কোকিল ডেকেছিল, কুহু কুহু স্বরে | 
এখন সে শীত ভয়ে, উচ্ছ উহু করে ॥ 
ভাসিল বিপক্ষ দল, উঠিলেন নেচে । 
রাজপাঁটে রাজা হিমঃ বসিলেন কেঁচে ॥ 
শীতের সেরূপ জয়, বসস্তের দলে । 

স। স্থুজা যেমন জয়ী, ইংরাজের বলে ॥ 





বসন্ত বিরহ ৷ 


যদবধি প্রাণনাথ, প্রবাসেতে রয়। 

বসন্ত পীযূষ সম, বিষোপম হয় ॥ 
কোকিলের কুহুরবে, কুহ্ুক লাগায়। 
আমার হৃদয়ে আসি, বিধে শেল প্রার ॥ 
বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত বন । 

আকুল ক'রল তায়, অভাগীর মন ॥ 

পলাসে বিলাস করে, মাঁলতীর লতা 
প্রবল করয়ে তাঁর, মনোমলিনতা ॥ 
নাগেম্বর কেশর বেশর সম শোভা । 
প্রজাপতি বসে ধরিঃ মনোহারী প্রভা ॥ 
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ। 

ভূলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ ॥ 

পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান । 
যেদিকে সৌরভ ছোটে, সে দিকে পয়ান | 
সেই মত আমারে, ভুলালে অরমিক। 
আঁশীপথ চেয়ে, আখি হোলো অনিমিথ ॥ 


চতুধ খণ্ড। 
যুদ্ধবিষয়ক । 


শীক সংগ্রাম । 


বিজ্ঞবর গবর্ণর, হিতবাক্য ধর। 
শঙ্কটে সমর সজ্জা, সম্বরণ কর ॥ 
নরবর গবর্ণরঃ মনে এই ভয়। 
রণে পাছে বকারে আকার যুক্ত হয় ॥ 
যুদ্ধ হেতু জুদ্ধভাব, লাগিয়াছে ধূম | 
ভর্ঘভাগ রুদ্ধ করে, কামানের ধুম ॥ 
শীকের এবার বুঝি, নাহিক নিস্তার । 
ঠ বিনাশ হেতু, বিক্রম বিষ্তার & 
ব্রটিসের জয় জন্ত, অভিলাষ মনে । 
এক হস্তে অস্ত্র ধরি, অগ্রসর রণে ॥ 
আপনি চালাও সেনা, রণক্ষেত্রে রয়ে । 
এমন কে করে আর, গবর্ণর হয়ে? 
মহামতি সেনাপতি, সঙ্তে সঙ্গে যোড়া। 
বিপক্ষের গুলি খেয়ে, মলো। তার ঘোড়া ॥ 


1 


২২ 


কবিতাসং গ্রহ । 


বড় বড় বলবানও বোদ্ধ। যোদ্ধা! যত। 
ভূমিতলে নিদ্রাগত, জনমের মত ॥ 
লিখিতে উদয় ছুঃখ, লেখনীর মুখে । 
সেলের মরণ শুনি, শেল ফুটে বুকে ॥ 
এডিকম্প ছেড়ে কেম্পঃ অক্ত্র ধরি বলে। 
মরিল শীকের হুস্তে, সমরের স্থলে ॥ 
হায় হায় এই দুঃখ, কিসে হবে দুর । 
ব্রিটসের রক্ত খায়. শৃগাল কুকুর! 
স্বামির মরণ শুনি, বিবিলে।ক ধারা। 
নিয়ত নয়ন-মেবঃ বহে শোকধার] ॥ 
শ্রীযুতের মনে মনে, অতিশয় ক্রোধ ॥ 
অবস্ত্র হইবে তার, হিংসা পরিশোধ ॥ 
নিশ্চয় মহিবে রণে, সমুদয় শীক। 
ধর্মরাজ খাতা! খুলে, কষিবেন ঠিক ॥ 
অমর সমরকলে, ব্রিটিসের সেন! 
পিগীড়ার মৃত্যু হেতু, উঠিয়াছে ডেনা ॥ 
লইতে লাহোর রাজ্য, ছেনরির কোঁপ। 
নির্ভয়েতে যোদ্ধা সবঃ কর ভাই হোপ & 
এতলজ পার ছয়ে, জোরে ছাড় তোপ । 
উড়ে যাক্‌ শীকমুগ্ড, পুড়ে যাক গৌঁপ ॥ 
বিপক্ষের প্রাক্রম, সব করি লোপ। 
শতক্রতে শ্গান করি, গায়ে মাঁথ সোপ উ 
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কিকপেভে পরিপূর্ণ* সমরের স্থল। 
কিরূপে করিছে যুদ্ধ; ইংরাজের দল ॥ 
যুদ্ধভূমি রুদ্ধ করি, কাটাকাটি যথ]। 

ইচ্ছা হয় পক্ষী হয়ে, উদ্ভি যাই তথা ॥ 
দূরে থেকে দৃষ্টি করি, ইচ্ছা অনুরাগে । 
গুলি যেন ছুটে এসে, গায়ে নাহি লাগে ॥ 


গ০০০০ দি 


যুদ্ধের জয়। 
মেফ।লিক। পদ্য । 


গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়, 

শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় । 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 
সপ টি পাল 

কালগুণে বিপরীত, বুঝিবাঁর ভ্রম । 

এসেছিল শীক সব করিয়া! বিক্রম ৪ 


শখ২৪ 


কবিতা সতগ্রহ । 


বামনের অভিলাষ, ধরিবেক শশী ৷ 
উদ্ধভাগে হস্ত তুলে, ভূমিতলে বসি ॥ 
তুরঙ্গের খরগতি, খর করে শক। 
বাসকি করিতে বধ, বাঞ্চা করে বক ॥ 
কাকের কোকিল রবে, লজ্জা নাহি হয়। 
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলে।, শীক সমুদয় । 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 





পঞ্জাবীয় শীকদেরঃ আশা ছিল মনে । 
ব্রাটিস বিনাশ করিঃ জয়ী হবে রণে ॥ 
সমুদয় অস্ত্র লয়ে, হয়ে অগ্রসর । 
করিল শিবিরে আসি, সম্মুখ সমর ॥ 
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে, মঙ্গল সাধন । 


দঙ্গল বাধিয়া! করে, ঘোরতর রণ ॥ 


মাঠে এসে ফাটে বুক, মুখ শুফ হয়। 
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলে, শীক সমুদয় | 

বরণে শ্রিটিসের জয়, রণে ত্রিটিসের জয় । 





কবিতসংগ্রন্থ । 


আমাদের সেনাদের? বাহুবল বাড়ে 
বিকট বদনে ঘোর, সিংহ্নাদ ছাড়ে ॥ 
বেধে হোপ করে কোপঃ দিলে তোপ দেগে। 
নাহি রব পরাভব, গেল সব ভেগে॥ 

যত দল হতবল, প্রতিফল পেলে । 
রেজিমেন্ট করে সেন্ট, তাবু টেপ্ট ফেলে ॥ 
দ্বেষ ছেড়ে দেশে গিয়া? মানে পরাজয় । 
গেল বিপক্ষের ভয়ঃ গেল বিপক্ষের ভয় ৪ 
শতলজ পার হলো শীক সমুদয় । 

রণে ব্রিটসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয্ ॥ 





বিপক্ষের বড় বড় সরদার বারা | 
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায়, বল-বুদ্ধিহারা 
লাহোরে রাণীর কাছেঃ অধোমুখে থাকে । 
ঘোর ছর্গে ঢুকে ছুর্গে' ছুর্গে বলে ডাকে ॥ 
বিক্রমেতে সিংহ সম, শীক সিংহ যত। 
আমাদের কাছে সব, শৃগাঁলের মত ॥ 
নাকে খত যুদ্ধে বাবাঃ পরস্পর কয়। 
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলঙ্ত পার হলে শীক সমুদয় । 

রণে ত্রিটিসের য়, রণে ত্রিটিসের জয় ॥ 


৮১৬ 


কবিতাসং গ্রহ্থ । 


রণভূমি ছেড়ে যায়, যত চাপদেড়ে | 
গুলি গোল! অস্ত্র তোপ, সব লয় কেড়ে ॥ 
মাথার পাগুড়ি উড়ে, পড়ে মদী-কুলে। 
বুদ্ধি'লোপ দাড়ি গৌপ, সব যায় ঝুলে ॥ 
চড়াচড়, মারে চড়. সিফায়ের দলে। 
ধড়ফড়, করে ধড়, পড়ে ধরাতলে ॥ 
পুনর্ধবার উঠিবার, শক্তি নাহি হয়। 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলে, শীক সমুদয় | 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ত্রিটিসের জয় || 


৫০ 


ভাগিয়াচ্ছ শক্র সব, লাগিয়াছে ধূম । 
লুটিতে লাহোর দেন, হেনেরি হুকুম ॥ 
প্রাণপণ হ্বষ্টমনঃ সেনাগণ সাজে । 
মহাজাক ঘন হ্বাক, জয়ঢাক বাগ্গে ।। 
শীকদেশ হয় শের্য, রণবেশ ধরে। 

চলে দল ধরাতল' টলমল করে।। 

ধরাধর কেঁপে উঠে, ধরা নাহি রয়। 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ।। 
শতলজ পার হলো, শীক সমূদর়। 

রণে ভ্রিটসের লয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 


কবিত।গপং গ্রন্থ । ২২৭ 


এ দেশের গ্রজ! সব, এঁক্য হয়ে সথখে | 
রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুখে ॥। 

ধন্য চিপ কমাঁগঁর, ধন্য দেও লর্ভে। 
ইংরাজের র্যান্ক বাড়ে, থ্যাস্ক দেও গড়ে || 
গণা বটে সৈন্যগণ, ধন্য দেও তায়। 
লর্ভের রহিল মান, গডের কৃপায় ।। 

সদয় সমরকল্পে, বিভূ দয়াময় । 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভর ॥। 
শতলজ পার হলো, শত্রু সমুদয়) 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটীসের জয় | 





দ্বিতীয় যুদ্ধ । 


ভারতের অবোধ, ছুর্ধল লোক যত 
ভাল. ভাত মাচ্‌ খেয়ে, শিদ্রা যাবে কত? 
পেটে খেলে পিটে সয়, এই"বাক্য ধর । 
রাজার সাহায্য হেতু, রণসজ্জা কর ॥ 
লাহোরের ধীক সেনা, শক্ত অতিশয় 
এখন আলস্ত করা, সমুচিত নয় ॥ 

কেহ খড়গ, কেহ ঢাল, কেহ যষ্টি লও । 
বাহার যেমন সাধ্য, সেইরূপ হও ॥ 


২৯ 


কবিতাসংগ্রহ। 


করিতে তুমুল যুদ্ধ, আমাদের সনে । 
লাহেরীয় প্রজাপুঞ্জ, বাজিয়াছে রণে॥ 
আমর তাদের লঙ্গেঃ রোকে রোকে রকে। 
দ্রশড়ি ধোরে দিৰ টান, বানী মেরে বুকে ॥ 
অধিকার যদি পাই, শীকেদের ক্ষিতি। 
আমাদের প্রতি হবে, ভূপতির প্রীতি ॥ 
লাহসে করিবে যুদ্ধঃ যত বুদ্ধি ঘটে। 

কোঁম ক্রমে নাহি যাবে, গোলার নিকটে ॥ 
অকর্ধগ্য শক্তিশুন্য, আফিসর ধার।। 


ডাক পেয়ে ডাকযোগে, যুদ্ধে যান তার! 


শিরে রাখ বিলুদলঃ মুখে বুল হরি। 
সঙ্গে সঙ্গে চল সব, শুভ যাত্রা করি ॥ 
গায়ে দেহ চাপকান, পায়ে চটি স্কুতি। 
রাখার পাগড়ি বাধ, পর সাদ! ধুতি ॥ 
ধোবজা দোছট করি, চোট, কর মনে। 
হেঁচোট না খাও যেন, ঘোরতর রণে। 
সাইনের অগ্রভাগেঃ যেওনাকো ককে। 
চোট. চ।ট.কাট. কাট » মালসাট মুখে ॥ 


০০০০০১০১০০০ 


মুদকির যুদ্ধ । 


চেগ্সেছে বিষম যুদ্ধ, শীকগণ সঙ্গে । 
রেগেছে ইংরাজ লোক, রণরস-রঙ্গে ॥ 
মেজেছে অগণ্য সৈন্য, কি কব বিস্তার। 
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা, দাহিক নিস্তার ॥ 
'বেড়েছে ব্রিটিস সেনা, সংখ্যা শত শত । 
ছেড়েছে প্রাণের মায়া যুদ্ধে হয়ে রত ॥ 
ঘেরেছে সমর স্থল, লয়ে নিজ দল । 
সেরেছে এবার শীকে, হইয় গ্রবল ॥ 
মেরেছে বিপক্ষগণে, মুদকির রণে । 
হেরেছে সকল শক্র, গোরাদের সনে ॥ 
তেগেছে সন্বুখযুদ্ধে, নদী পার হয়ে। 
মেগেছে আশ্রয় পুন, মিত্রভাব লয়ে ॥ 
হয়েছে সমূহ শীক, সমরে সংহার | 
বয়েছে চক্ষের যোগে, বক্ষে বারিধার ॥ 
লয়েছে দুঃখের ভার, শিরোপরে কত। 
রয়েছে প্রমাণ তার, তোপ একশত ॥ 


ক, 


২৩৫ 


কবিতা সংগ্রহ । 


ধরেছে ইংরাজ সেনা, মৃষ্ঠি ভয়ঙ্কর। 
পরেছে করাল বন্ত্রঃ অস্ত্রযুক্ত কর ॥ 
বলিছে বদনে শুদ্ধ, মার মার ধ্বনি ॥ 
চলিছে সমরে সবে, টলিছে ধরণী ॥ 
ছলিছে ছলন] করি, বিপক্ষের দল । 
ফলিছে ব্রিটিসবৃক্ষে, জয়যুক্ত ফল | 





যুদ্ধ ॥ 


শীক সব এসেছিল, খল খল হেসেছিল; 
নেশেছিল স্বেন। শ্লত শত। 

কটুভাষ ভেষেছিল, বল করি ঠেসেছিল, 
শেসেছিল অভিলাষ মত ॥ 

শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাকে ধেয়েছিল। 
ছেয়েছিল সমরের স্থল। 

অধিকার চেয়েছিল, রুধিরেতে নেয়েছিল, 
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল 

জোট দিতে পেরেছিল, প্রায় সব সেরেছিল। 
হ্বেরেছিল অখ্রিবরিষণে । 

কোপ করি ঘেরেছিল, কোসে তোপ গ্নেরেছিল। 
হেরেছিল গোরা সব রণে ॥ 


কৰিতমংগ্রই। 


ধহসৈন্য লেয়েছিল, গুলিগোলা বোয়েছিল, 
হোয়েছিল পূর্ব্বপারবাসী । 
যত কথা কোয়েছিল, আমাদের সোয়েছিলঃ 
রোয়েছিল সম্মুখেতে আসি ॥ 
কালবেশ ধোঁরেছিল, গ্রাণপুঞ্ হোরেছিল, 
কোরেছিল ভয়ানক গতি । 
বহলোক জ্োরেছিল, চক্ষে জল ঝরেছিল, 
মরেছিল বহু সেনাপতি ॥ 
যত টাঁপদেড়ে ছিল, দাড়ী গৌঁপ নেড়েছিল, 
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে। 
ভাল আড্ডা গেড়েছিল, রণভূমি ফেঁড়েছিল, 
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে ॥ 
বড় জাক বেড়েছিল, বড় হাক ছেড়েছিল, 
ঝেড়েছিল গুলিগোলা আগে | 
গোরা! শেষ চেড়েছিল,। ভূমিতলে পেড়েছিল, 
তেড়েছিল অতিশর রাগে ॥ 
শ্বেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিলঃ 
তেগেছিল বিপক্ষের বুকে । 
গায়ে গোল! লেগেছিল; শাক সব ভেগেছিল, 
মেগেছিল পরাজয় মুখে ॥ 
মার রব মুখে,ছিল, ব্যুহমধ্যে চকেছিল; 
বুকে ছিল কামানের জোব। 


১৩১ 


২৩২ কৰিতা সংগ্রহ । 


রোকে রোকে রকেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিলঃ 
ঝুঁকেছিল লুটিতে লাহোর ॥ 

কোপে গুলি ছুঁড়েছিল; তোপে ধুলি উড়েছিল। 
জুড়েছিল আকাশ পাতাল । 

শীকমুণ্ড উড়েছিল, দাঁড়ি গৌপ পড়েছিল, 
থুড়েছিল ধরি তরবাল ॥ 

শক্রদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল, 
চোঁটেছিল মহিষীর মন। 

ছঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কাণ কেটেছিলঃ 
এ'টেছিল করিস্ব। শাসন ॥ 


ও 


যুদ্ধের জয় । 


খ্যাস্ক লা ধনা তুমি? ফিরোজপুরের ভূমি? 
নীক-রক্কে প্রবাহিত নদী। 

এক হস্তে এ প্রকার, নাজানি কি হোতো আর, 
ছুই হস্ত গ্রাণ্ত হতে যদি ॥ 

যুদ্ধে বুদ্ধে আপনার, সমতুল্য কোথা আর, 
মহিমার নাহি হয় শেষ। 

ডিউকের হয়ে পার্টি, বধ করি বোনাপার্ট, 
রেখেছিলে ব্রিটেনের দেশ ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | 


ভুলন1 তোমার কাছে» তুল্য গুণ কার আছে, 
বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে। 

প্রতিজ্ঞা মনের প্রিরাঃ সাহসে সফল ক্রিয়া) 
হন্ত দিয়া দেশ রক্ষা করে ॥ 


ধিক ধিক শীকপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ, 
কোনরপে লক্ষণীয় নয়। 
যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ, 


লক্ষ্য মাত্রে গেল সমুদয় | 
না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকার সেতু, 
কালকেতু ধুমকেতু শীক। 


বলহীন হয়ে শেষে, ঢুকিয়া আপন দেশে, 
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক 
আমাদের সেনা সব, মেরে সবে করে শব, 


ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে। 

গুলি গোল। নিলে কেড়ে, বত ব্যাট! টাপদেড়ে, 
পলাইল পূর্বগার ছেড়ে ॥ 

গোর! মব রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে, 
কামানের আগে বায় উড়ে। 

কোরে কোপ বুদ্ধি লোপ, মিছে হোপ খেয়ে তোপ, 
দাড়ি গৌোপ সব গেল পুড়ে ॥ 

শীক শত্রু পরাভব, মুখে আর নাহি রব, 
সুখী মব জিটিসের জয়ে । 


২৩৪ কবিতা সংগ্রহ । 


সকল হইল ভুট, গ্োটুহেল ড্যাম্‌ হুট» 
ফেলে উট. দিলে ছুট. ভয়ে ॥ 

হুড়, হুড়, হুড়, হুড়ও হড়, ছুড়, ছড়, ছড়ও 
ওক, গুড়১ গুড়, গুড়, গুম্‌॥ 

কড়, কড়, চড়. চড়, ঘড়, ঘড়. কড়. কড়. 
হড়,হড় দড়.দড়.ছুম্‌ ॥ 

গাড় গাড় গুম গুম্‌, ডাগা ভাগা ডূম্‌ ডুম, 
গুম্‌ গুম অয়ঢাক বাজে । 

ভর্ভ ভভ ভম্‌ ভম্, পপ পপ পম্‌ পম্‌, 
ভম্‌ ভম্ ভেরি রাগ ভাজে । 

ফায়ের ফাঁয়ের ছুট, ফাই ফাই ভুট হুট, 
ডযাম্‌ ড্যাম গোরাগণ ডাকে । 

₹ *. কাছা বাগ, আবি তের! শের লেগা, 
সেফায়ের এই রৰ হাকে ॥ 

যুদ্ধের বিষম ধূম্‌, গগনে উঠিল ধৃম 
ঘুম নাই নয়ন নিকটে | 

ঘুচিল শীকের শঙ্কা, বাজিল বিজয় ডস্কা, 
লঙ্কাজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে ॥ 

ঘটায় ছটায় চলে, ভটার হুটায় বলেঃ 
চকিতে চটায় শক্রুদল । 

কোরে চোট দিয়ে জোট, ধর্চোট নিলে (কাট, 
শীক গোট গেল রসাতল ॥ 


কবিতাসংগ্রহথ। 


জোরজার শোরসারঃ ঘোরঘার ফেরফার, 
নাহি আর বিপক্ষের দলে। 


শ্বেত সৈন্য সবাকার, বৃদ্ধি হলে! অতঙ্কারঃ 
বার বার মার মার বলে ॥ 
ধন্য লর্ড গবর্ণরঃ ধন্য চিপ কমেগুর, 


ধনা ধন্য অন্য সেনাপতি । 
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রব» 
ধন্য ধন্য ব্রিটিসের রতি ॥ 


শক্রচয় পেয়ে ভয়, ,রূগে হয় পরাজরঃ 
সমুদয় হলে ছারখার । 
শতদ্র সলিল অঙ্গে, রুধির তরঙ্গ রঙ্গে, 


[বভূষিত শীকশবহার ॥ 

তআতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে, 
কি কহিব তরানক কথ।। 

গুহপাল ফেরুপাল, শকুনি গুধিনীজাল, 
শবাহারে সব হারে তথ ॥ 

আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হলো সব নদী পার» 
অধিকার করিতে লাহোর । 

বিপক্ষের ঘোর হরণ, লুটিল সকল ছুগ» 
ত্রিটিসের ভাগা বড় জোর ॥ 

মহারাণী শীকেশ্বরা, শিশু সত ক্রোড়ে করি, 
দারুণ দুঃখিত অহরহ। 


চ্ 


৩৫ 


২৩৬ কবিতাঁসঃগ্রহ | 


নানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে, 
সন্ধি হৌক ইংরাজের সহ || 

নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ; 
গন্ধহীন গোলাব সে কাট.। 

কোন্‌ তুচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোব, 
মিছামিছি করে মালসাট॥ 

কোরে লাল চক্ষু লাল” “ঠ,কে তাল ধরে ঢাল, 
মেনাজাল এনেছিল রণে। 


ইন্মিথের দেখে যুদ্ধ, নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ, 
পলাইল ভয় পেয়ে মনে । 

লাহোরের দরবার, আশু হবে অধিকার, 
দেখি, ভার অনুষ্ঠান নান! । 

' এবিল ইংলিস্‌ যত ডেবিল করিয়া ভত্র, 

টেবিল পাতিয়া, খাবে খানা ॥ 

চারিদিকে সেনাগণ, মধ্যভাগে চ্যাপিলন, 
সরমন. পড়িবেন জ্বরে । 

যতেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরির গ্লাস, 


কহিবেক হিপ-হিপ্‌ হোরে॥ 





চপলাবলী ছন্দ! 


হে, গব, নর । মালব। বর। 

রণ স,ম্বর। বচন, ধর ॥ 
ব্রিটিস গণে। অতয়, মনে। 
শীকের, সনে । সেজেছেঃ রণে &. 
লাহোরা, ধিগপ। শিশু দ, লিপ। 
তার স,ষীপ । সমর, দীপ ॥ 
ধনের, আশ । করি প্র, কাশ। 
প্রাণী বি, লাশ । ময়! না, বাস ॥' 
স্ববূপ, বটে। সকলে, রে? 
শঙদ্র, তটে। পাছে কিঃ ঘটে 
তোমার, কার্ষ্য । নহে নি, বার্ধ্য | 
পাইবে, ধার্ধ্য । শীকের, রাজ্য ॥ 
ন] হয়, ভক্ষ। রণ ত, রঙ্গ । 
শোণিতঃ রঙ্গ | শোভিত; অঙ্ক ॥ 
দেখিয়া, রীতি । হাসিছে, ক্ষিতি | 
ধনের, প্রতি । এত কি” প্রীতি ॥ 
সমর, স্তলে। কামান, কলে। 
বিপক্ষ, দলে। বধিবে, বলে॥ 


২৩৮ কবিতা সংগ্রহ । 


শীকের, পাপে । তোমার, দাপে। 
রণ প্র, তাপে । অবনী, কাপে & 
বিকট, ৰেশে। ধিরে ভেসে। 
লাহোর, দেশে । কি হবে, শেষে ॥ 
শীক ভূ, পাল। ছুধের, বাল। 
তারে কি, কাল | যাতনা, জাল ॥ 
হে গুণ, নিধি । বিফল, নিধি। 
এ নহে, বিধি। বিদিত, বিধি 
করুণা, কর । করুণা, কর। 

রণ না, কর। সমর; হর ॥ 





কাবুলের যৃদ্ধ। 
সন ১২৪৮ সাল। 


চেগেছে বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবেল সুদ্ধঃ 
দেগেছে-কামান শত শত । 

ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল; 
রেগেছে ইংরাজ লোক যত ॥ 

করেছে আসর জারি, হুরেছে বিলাতী নারী, 
তরেছে সমরে খুব তার।। 


কবিতাসংখ্রাছ | 


গরেছে করাল বস্ত্র, রেছে সকল অন্তু, 
মরেছে প্রধান যোদ্ধ! বার! ॥ 

হয়েছে সন্ত্রম নষ্ট) সয়েছে অশেষ কষ্টঃ 
রয়েছে দুখের ভার বুকে । 

রয়েছে রয়েছী যারা, লয়েছে শরণ তারা, 
করেছে কুরাক্য রত মুখে ॥ 

ধেরেছে সমরস্থান, মেরেছে অনল বাণ, 
হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে। 

চেতেছে এবারে ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল, 
পেড়েছে কামান কত রণে ॥ 

জুড়েছে বন্দুকে গুলি,  উড়েছে মাথার খুলি, 
পুড়েছে কপাল নানামতে॥ 


বেড়েছে যবনদল্‌ঃ ছেড়েছে সকল বল, 
পেতেছে ষে পাহাড়ের পথে & 

সমর করিয়। পণ্ড, সেনা সব লগভগ, 
অস্ত্রাধাতে খণ্ড খণ্ড দ্েহ। 

জীবন পেয়েছে যারা, আহার বিরহে তার।, 
কোনরূপে স্ডির নহে কেহ ॥ 

শ্বেতকান্তি সবাকাবত ' চারিদিকে শবাকার 
অনিবার হাহাকার রর। 

শুগাঁল কুন্ধুর কত, গৃধিন্যাদি শত গত, 


মহানন্দে খায় সব শব 


২৩৪ 


5? 


কবিত (সংগ্রহ । 


হিংস্র জন্ত আরে! ষর, শবাহারে পরাভব, 
কত শব সংখ্যা নাই তার। 

সৰ শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনাস্থৃষ্টি, 
শববৃষ্টি হয়েছে এরার ॥ 

মেনে বন্দুকের হুড়!, পাহাড় করিল গুড়া, 
ভাঙ্গিল মাথার চূড়া তায়। 

শোপিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে, 


তৃণ আদি কত ভেসেযায় ॥ . 
ৰড় বড় দাড়ি গোপ, কেড়ে নিল গোলা তোপ, 
বুদ্ধি লোপ হোপ সব হরে। 


ছলে ছলে ফাদ ফেদে, জন্গলে দঙ্গল বেবেঃ 
মোঙ্গল মঙ্গল বাদা করে ।॥ 

কান কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত, 
শ্বর্গীগত ডবলিউ এম । 

রাজনূত.ধারে কয় কোথা সেই এনবস়, 
কোথায় রহিল ভার মেম £ 

দুর্গ ষবন নষ্ট, করিলেক মানভষ্টঃ 
গেল সব ব্রিটিসের ফেম। 

কেড়ে নিলে তাবু টেণ্ট, হত বল রেজিমেণ্ট, 


হায় হায় কারে কব সেম ॥ 
জুবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার অভাবে দৈন্য 
কাচা মাংস ছিড়ে ছিড়ে থায়। 


কবিতা সংগ্রই। 


শুকাইল রাঁডামুখ, ইংরাজের এত ছুখ; 
ফাটে বুক হায় হায় হায়? 
চারিদিকে গুলি গোলা; কোথ। পাবে দানা ছোলা, 
অশ্ব কাদে সেনা-মুখ চেয়ে । 
থেকে থেকে লাফ পাড়ে, চি'হি চি'হি ডাক ছাড়েঃ 
বাঁচে সুধু দড়ী গৌঁজ খেয়ে ॥ 
পাহাড়ে সেনার বাস» সেখানে যে আছে ঘাস, 
চরে খেতে সোরে পড়ে পদ ॥ 
নিশির শিশির হুষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট, 
বিধিমতে বিষম বিপদ ॥ 
ফলে কিছু নহে অন, নিশ্চয় মরণ জনা, 
উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেনা। 
ববনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস, 
সাজিয়াছে কোম্পানির সেন! ॥ 
ছুটিবে যখন গুলি, উটিবে আকাশে ধুলি, 
ফুটিবে বিপক্ষ বুকে শুল। 
লুটিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়, 
টুটিবে সকল দেড়েকুল। 
জঅলেছে গব্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে, 
চলেছে সাসজ। ছল করে। 


২৪১ 


ফলেছে কামনা ফল, চলিছে সেনার দল, 


টলিছে পৃথিবী পদ্ভরে ॥ 
২১ 


২৪২ কবিতা সংগ্রহ । 


এইবার বাঁচা ভার, বে প্রকার ঘোর ঘারঃ 
জোর জার শোর সার তাক়। 

জোরবল গোরা দল, ঢল ঢল টল উল, 
ধরাতল রসাতল যায়।। 

গিলিজির লোক ষত, সকলি করিয়া হত, 
সেফাই ঠুকিবে জুথে তাল। 

শক জরু লবে কেড়ে, াপদেড়ে যত নেড়ে, 
এই বেলা সামাল সামাল ॥ 


ব্রন্মদেশের সংগ্রাম । 


বীররসে বিভাঁস্, জুড়িয়। জোর তান । 
হছাড়িতেছে পেন সব, রণজয়ী গান ॥ 
হইল বিবাদ-বহিঃ বড় বলবান্,। 

না হয় নির্বাণ আর, না হয় নির্বাণ 1 
কত দুর ছুটে অগ্নি, নাহি পরিমাণ । 
করুন ধরণী সুখে, নররক্ত পান ॥ 

এক গাড়ে গাড়িতে, ষগের বাচ্ছা জান 
শ্বেত সেনাপতি যতঃ জলখানে যাঁন ॥ 


কবিতা লংগ্রহ | ২৪৩ 


কলে চলে জলে তরি, ধৃত্রযোগে টান ॥ 
এক এক জাহাজেতে, হাজার কামান ॥ 
হোয়েছেন কমডোর, সবার প্রধান । 
কোনরূপে বিপক্ষের নাহি আর ত্রাণ ॥ 
জলে স্থলে আগে তিনি, হলে আশুয়ান। 
কোথা রবে মগেদের, বগমারা বাণ ? 
লাফে লাফে বীরদাপে, শব আন্‌ সান্। 
পাতালেতে বাস্থুকির, দেহ কম্পবান ॥ 
রেস্ুণের গবানর, হবে হতমান। 
আসিবে শিকল পায়ে, হয়ে বদিয়ান ॥ 
হোরা দিয়া গোর সব, খেতে দিবে ধান । 
অথব। করিবে তার, দেহ খান খান & 

কি করে আবার রাজা; যুব জাস্বুবান । 
ভাগ্যের দিবস তার, হয় অবসান ॥ 
ইংরাজ সহিত রণে, প।ইবে আসান ॥ 
ভেক হয়ে ধরিয়াছে, ভুজঙ্গের ভান ॥ 
ক্ষণ মাত্র নাহি করে, মনে প্রণিধান। 
কেমনে হইবে রক্ষাঃ জাতি কুল মান ॥ 
শোভ1 পেতো! হোলে পরে, সমান সমান । 
পর্বতের সহ কোথা, ভৃণের প্রমাণ ? 
বন্দীরূপে রবে কিন্ত, যাবেনাকো প্রাথ। 
“বেগ্ডিমেন্দ লেণ্ডে পাবে বদতির স্থান ॥ 


২৪৪ . কবিতা সংগ্রহ । 


সেখানে খ্রীষ্টান হোয়ে, টেকির প্রধান । 
মেকির নিকটে লবে, ধর্মের বিধান ॥ 
ধরাইয়া হাতে হাতে, করাইবে পান । 
মেকাই একাই তারে, করিবেন ত্রাণ ॥ 





অনল উঠিল জ্বলে, কে করে নির্বাণ । 
সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্ঝাণ & 
ত্রিটিন নিকটে তথ, মগের প্রতাপ ॥ 
জ্লস্ত আগুনে বথা,পতঙ্গের ঝাপ ॥ 
ফণি ফণা তুচ্ছ করি, কুচ্ছ বুতর । 

ভেক লয়ে ভেক ডকে, গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর ॥ 
হোতে চায় করী সম, সুপ শুকর । 
তুরগের খরগতি, ইচ্ছা করে খর ॥ 
দেখিয়া রবির ছবি, নাঁচিছে জোনাকী । 
বকের বাসনা বড়, বধিতে বাসকী ॥ 
শূনীস্কত মিছে কেন, করিছে আক্রম । 
হরি কি ধরিতে পারে, হরির বিক্রম 

ভীরু ফের রব করিঃ জয় করে হরি । 
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরি ॥ 
ইংরাজে করিবে দূর, কাকার মগে। ». 
কোথায় লাগেন, “বগ! বাঙ্গালের লগে ॥” 


কবিতানংগ্রহ ২৪৫ 


ধোরে খাক্‌ পাখাভাঙ্গা, মাচনাঙ্গ! খগে। 
বাধুক আবার অজ, দোক্কা চুণ রগে ॥ 
রাঙ্গামুখ! দল বদি, বল করে ভালে! । 

আকা] বাক] কালামুখ, আরো! হবে কালে ॥ 


সন্ধিজলে রণানল, করিয়া! নির্বাণ | 
আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান ? 
হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোষ। 
বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের দোষ ॥ 
নিয়তে টানিলে পরে, লাহি যায় রাখ।। 
মরণের হেতু উঠে, পিপীড়ার পাথা ॥ 
দ্বিজরাজে দর্প করে, হইয়া লালীক । 
অবোধ বগের প্রভূ, মগের মালিক ॥ 

সকল শরীর চিত্র, বিচিত্র ব্যাভার । 
সাক্ষাৎ দ্বিপদ পণ্ড; মানব আকার ॥ 

সেনা আর সেনাপতি, সম সমুদায় । 

কেবা রীতা, কেবা প্রজা, বুঝ! অতি দায় ॥ 
প্রীরামকাটারি হস্তে, সমরে নামিয়। 
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক, খামিয়া খামিয়া ॥ 
. ইরেন্তা বুকুলি ভুলু$ কামিয়া কাশিয়া । 
নাচে আর গান গায়, থামিয়। থামিয়| ॥ 


ুও৬ 
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কর্মের উচিত ফল, অবশ্যই পাবে। 
অ।বাপতি হাব! অতি, বুঝিলাম ভাবে ॥ 


৪৮৪ 
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জ্ঞানহত, পণ্ড যত, আর কতজ্ালাবে? 
ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিছে কেন উলাবে ? 
শ্বেতবীর, বান্থকির, উচ্চ শির টলাবে। 
রাজপুরঃ হয়ে চুরঃ রসাতলে তলাবে ॥ 
কোপে কোপেঃতোপে তোপে,শিরিদেশ হেলাবে । 
জলে স্থলে, শক্রদলে, কাটচেল। চেলাবে ॥ 
তীরে উঠে, ছুটে ছুটে, ছুই হাতে ঢেলাবে । 
ডারুছাড়ি, তুলে আড়ি, গেঁপদাড়ি ফেলাবে ॥ 
কোরে রাগ, ধোরে তাগঃ বাকা ডগ লেলাবে । 
ভুরি দিয়া? মাঠে নিয়া, কত খেল! খেলাবে ॥ 
হত দিশে, বুঝে নিশে, কাণে সীসে ঢালাবে। 
মগাই পগাই শ্বোণা, কামানেতে গালাবে ॥ 
সেফাঁয়েরা, বেঁধে ডেরা, রাজধানী জালাবে । 
বোকারাজে, চোরসান্ধে। সিদ্ধুপথে চালাবে ॥ 
যত গোরা, মেরে হোরা॥ ভাল ঝাল ঝালাবে। 
আবাপতি, হাবা ভূপঃ বাবা বোলে পালাবে ॥ 


পঞ্চম খণ্ড । 
বিবিধ বিষয়ক | 





কষ্জের প্রতি রাধিকা । 
তড়িৎ্গতি ছন্দ । 


হে নটবর, সর হে সর। 

ছি ছিকি কর, বসন ধর ॥ 
আমি অবলা, গোপের বালা । 
হলো কি জাল, ছুঁয়োন! কালা ॥ 
করিলে ভারি, বিষম জারি। 
নয়ন ঠারি, বধিছ নারী ॥ 
তুমি হে শঠ, দারুণ নট। 
কুরব রট, রসিক বট ॥ 

কি হাস হাস; কি ভাষ ভাষ । 
লাজ না বাস, ভাব প্রকাশ ॥ 
গোপী-সমাজে, ব্রজের মাজে। 
এমন কাঁধে, মরিহে লাজে ॥ 
আসিয়া জলে, হৃদয় জলে। 
কপাল ফলে, কি ফল ফলে ॥ 


২৪৮, 
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চল ছে চল, লইব জল। 
কি ছল ছল, কি বল বল ॥ 
আমি হে সতী, নব যুবতী । 
আয়ান পতি, ছর্জন অতি ॥ 
ন। জানে প্রম, মনের ভ্রম। 
ননদী মম, সাপিনী সম ॥ 
ননদী-ডরে) শরীর জরে। 
থাকিতে ঘরে, পাগল করে ॥ 
সরল নহে, স্বভাবে রছে। 
কুকথ] কহে, জীবন দহে ॥ 
আপন বলে, কুপথে চলে । 
কথার ছলে, অসতী বলে ॥ 
বাঁক! ভ্রিতঙ্গ, কর কি রঙ্গ ।' 
ছাড় হে সঙ্গ, ধরোন। অঙ্গ ॥ 
তব বচনে, প্রেম রচনে । 
গোপিনীগণে, হাসিছে মনে ॥ 
বিনতি করিঃ চরণে ধরি । 


..ক্চি কয় হরি, সরমে মরি ॥ 
ূ 'গ্বাপ আয়ানে, শুনিলে কাণে। 


গঞজনা-বাণে, বধিবে প্রাণে ॥ 
তুমি গোপাল, পাল গোপাল । 
প্রণয় আল, কেন হেজাল। 


কবিতাসংগ্রহ। ২৪৯ 


গোকুলে থাক, গোধন রাখ । 
কি হাক হাক, কেন হে ডাক ॥ 
সুখ আধার, প্রেম ব্যাভার। 
কি ধার ধার, কি জান তার? 
বংশীর ধ্বনি, যেন হে ফণি। 
আমি রমণী, প্রমাদ গণি ॥ 
নিদয় বাশী, হুদয়-ফাসি। 
করে উদাসী, ছুটিয়া আসি ॥ 





দীর্ঘ পয়ার । 


ওহে নিলাজ ভ্রিভঙ্গ, ওহে নিল।জ ত্রিভঙ্গ । 
কুলের কামিনী আমি, ছাড় ছাড় রঙ্গ ॥ 
মরি মুরলীর স্বরে, মরি মুরলীর স্বরে। 
তোমার অধরে কেন? রাধা নাম ধরে? 
থাকি গুরুজন মাঝে থাকি গুরুজন মাঝে | 
নাম ধরে বাজে বাশী, শুনে মরি লাজে ॥ 
ইথে কত রস আছে, ইথে কত রস আছে। 
কোন্‌ বংশী এই বংশী; পেলে কার কাছে ? 
ছি ছি জান কত ছল; ছি ছিজান কত ছল। 
বাশরী কিশোরী বলে, পাঁসরি সকল ॥ 
বাশী কে বলে সরল, বাশী কে বলে সরল? 
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থলের বদনে থাকে, উগরে গরল ॥ 

গুনে মনোহর বাশী, গুনে মনোহর বাশী। 

ছল কোরে জল নিতে, ষমুনাতে আসি ॥ 

বাশী কত শুণ জানবে, বাশী কত গুণ জানে । 
প্রাণ মন কেড়ে লয়, সুমধুর গানে ॥ 

কত তান ছাড়ে তানে, কত তান ছাড়ে তানে। 
প্রবেশে অন্বত রস, অবলার কাণে ॥ 

স্বরে শিহরে সর্বাঙ্গ, স্বরে শিহরে সর্বাঙ্গ | 
উথলে আবার তায়, প্রণয়-তরঙ্গ ॥ 

ভাল মুরলীর ভাব, ভাল মুরলীর ভাব । 
বিপরীত করিয়াছে, আমার স্বভাব ॥ 

মন যুক্ত থে হুখে, মন যুক্ত সুথে ছুখে । 
অমৃত বরিষে বুঝি, ভূজঙ্গের মুখে ॥ 

গুনি বল বিবরণঃ শুনি বল বিবরণ । 

বংশীধর বংশী ধর, কিসের কারণ ? 

তব বদন সরোজে, তব বদন সরোজে। 

গরজে রাধার নাম, কিসের গরজে ? 

আমি গৃহে যাই চোলে, আমি গৃহে যাই চোলে । 
আর বাশী বাজায়োনা, রাধ। রাধা বোলে ॥ 


ভাব ও চিন্তা | 


ভাঁব, চিস্তা, এই ছুই, ভিন্ন ভিন্ন নাম। 
মনোহর মনোত্বীপেঃ উভয়ের ধাম ॥ 

মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয়। 

অথচ মনের সহ, দেখা নাহি হয়॥ 
অধিকার করিয়াছে, ভ্রিভূবন জুড়ে । 

ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে, কোথা যায় উড়ে ।। 
উভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নহে তার! । 

অথচ উড়িয়া যাঁয়, এ কেমন্ ধারা! 
উদক়ের প্রতি কিছু, হেতু তার নাই। 

বিষয় বিশেষে শুধুঃ দেখামাত্র পাই ॥ 

দেখা পেলে রাখ! ভার, আশ! লয় কেড়ে। 
তখনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে | 
পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা, ধর্‌ ধর্‌ কোরে। 
আবার উদয় হয়, অন্তরূপ ধোরে ॥ 

এইরূপে আসে যায়, সঙ্গে যায় আশা। 
আসার আশার হেতুঃ আশা ছাড়ে বাঁসা।। 
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চিন্তার করিলে চিন্তা) চিস্তা হয় শেষ । 
অবশেষে চিন্তায় ছাড়িতে হয় দেশ ॥ 
এক চিত্ত, চিন্তাযোগে, নান! মূর্তি হয় । 
কখন কি ভাব ধরে, জ্ঞানগম্য নয় ॥ * 
এই চিস্ত, মুর্তিভেদে, অনুকূল যারে । 
ব্রহ্ষজাঁন দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে ॥. 
থাকেন ছুথের চিত্ত, চিস্তার প্রভাবে । 
সস্তোষ-সাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে।। 
এই চিস্তা সহকারে, উপকার যত। 
বিদ্যালাভ, বন্তবোধে, স্থথ লাভ কত ॥ 
এই চিন্তা, মুর্তিভেদে, ছুখের আধার । 
একেবারে-ধরে ঘোর, ভীষণ আকার | 
কোনমতে নাহি রাখে, বসতির আশা । 
আপনি বিনাশ করে, আপনার বাসা ॥ 
মনেরে করিয়] দগ্ধ) তবু নয় স্থির । 
ক্রমেতে আহার করে; সকল শরীর | 
অনুকূল হও চিন্তা, আমার এ মনে । 
কোটি কোটি নমস্কার, তোমার চরণে ॥. 
ভাবের স্বভাব যাহ, ভেবে বোঝা ভার। 
চিন্তা সহ সমভাব,সকল প্রকার ॥ ্‌ 
ভাবের অভাব মাই, স্বভাবত রয়। 

সকল সময়ে কিন্ত; দেখা নাহি হয় ॥ 


কবিভা সংগ্রহ | ২৫৩ 


নিজ ভাঁবে ভাব হয়, ধখন প্রকাশ। 
মানুষের মনে কত, বাড়ায় উল্লাস ॥ 
অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সর্বক্ষণ থাকে । 

ৃ তাই ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে রাখে ॥ 
ভাবেতে অনেক হয়, ছুখের উদয় । 
পুনর্ধবার সেই ছুখ; ভাবে হয় লয় ॥ 
বুঝিলে নিগুঢ় ভাব, অভিপ্রায় হাসে । 
সক্তোষ-সাগরে মন, একেবারে ভাসে ॥ 
কর্ম, মন, বাক্য তিন, লুপ্ত এক ঠাই। 
অথণ্ড ঈশ্বরানন্দ, ধ্বংস তার নাই ॥ 





হাপ্য। 


রসময় বিধাতার, বিচিত্র কৌশল । 
স্জিলেন “মুখ” রূপ? ভাবের মণল ॥ 
সুরাগ বিরাগ আদি, মানস আভাস | 
হয় এই ভাবাকর, বদনে বিকাশ ॥ 
এই সুখ-ভঙ্গিভরে, ভ্রান্ত যত লোক। 
কোথায় উদয় সুখ, কোথা উঠে শোক ॥ 
আনন কানন সম; ভাব তাছে শোভা । 
কতু নিরানন্দকর, কভু মনোলোভ। ॥ 
২২ 
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বিষাদ বিষম বায়ু, বহিলে তথায়। 
ক্ষণমাত্রে সর্ব শোভা, লুপ্ত হোয়ে যায়। 
তৃণ, দল, পুষ্প, ফল, প্রাপ্ত মলিনতা ॥ 
শু হয় ললিত, লাবণ্যরূপ লতা ॥ 
রাগরূপ খরতর, দ্িনকর-করে । 
বদন বিপিন-শোভা; একেবারে হরে ॥ 
নয়ন নিকুঞ্জপুরে, জলে দাবানল । 
দগ্ধ করে চতুর্দিক,'হুইয়া প্রবল ॥ 
এই রূপ বিবিধ, বিষমভাব যোগে । 
আনন অটবী-শোভা, ভ্রষ্ট হয় ভোগে । 
ফলে যবে সুখ স্মীরণ বহে তথ] । 
মধুর মাধুর্ধ্য মাত্র, শোভিত সর্বথ। ॥ 
প্রফুল্ল নয়নকুঞ্জে, পলক পল্লব । 
চঞ্চল পুতলি যেন, কুন্গুমবললভ ॥ 
গগুষোগে বিকসিত, হয় কোকনদ। 
সঞ্চারিত রসরূপে, স্ুরূপ সম্পদ ॥ 
হাসির হিল্লোল উঠে, অধর পুক্ষরে । 
দশন হুংসের শ্রেণী, স্থুখেতে বিহরে ॥ 
হায়রে বিচিত্র ভাঁব। বলিহারি যাই। 
এমন মধুর বুঝি, জার কিছু নাই ॥ 
দেখ হে রসিকগণ ! রমণী-বদনে ॥ 
হাসির মাধুর্য কত, প্রণন্ন মিলনে ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । ২৫€ 


বলিতে বচন নাই, সে রস সরস | 
 প্রমোদ- পয়োধি-জলে, নিষগ্ন মানস ॥ 
আর দেখ মানিনী; বিনোদ বিদ্বাধরে | 
হালা যোগে কত রস, রপিকে বিতরে ॥ 
যেমন বরষাকালে, মেধাবৃত দিব! । 
অকন্মাৎ হুর্যযোদয়ে, ুখোদয় কিবা ॥ 
অথবা! শিশিরকালে, ফুল শতদল । 
মধুপানে মহাস্ুখী, মধুকরদল ॥ 
গর্ভজ-প্রফুল্ল মুখপন্ম বিলোকনে। 
অতুল আনন্দ উঠে, জননীর মনে ॥ 
মহ মুছু হাসি মুখে, অম্বৃত বচনে । 
স্নেহরসে অভিষিক্ত, অধর চুম্বনে ॥ 
হায়রে বাৎসল্যরস-প্রকাশিনী হাসি | 
সরলতা! তোর গুণে, হইয়াছে দাসী ॥ 
আর এক হান্য শোভা? ভাবুক-বদনে | 
চঞ্চল চপল। দিশি। শোভিভ সঘনে ॥ 
অথব। গগনে যেন, নক্ষত্র সম্পাত । 

' অচির উজ্জল দীপ্তি, ক্ষরে অকম্থাত ॥। 
এই আছে এই নাই, এই আরবার। 
কতরূপ অপরূপ, ভাবের সর ॥ 
'অপর মধুব হাসি, সাধুর অধরে। 

" পন্রাগমণি সম, স্নিগ্ধ আত ধরে ॥ 


২৫৬ 


কবিতা সংগ্রহ! 


ম্মেরমুখে শীতল, স্বভাব প্রকাশিত | 
হেয়িয়! প্রশাস্ত মন; হয় হরষিত 11 
এইরূপ শুভ পথে, হাস্য মনোহর । 
তৃপ্ত করে জগতের, যাবৎ অন্তর ॥ 
কেবল দ্বণার হানে, ঘ্বণার প্রভাব । 


হাস্য নয় শুধু সেই, হীনতার ভাব ॥ 


কাল কন্যার সহিত বর্ষবরের বিবাই। 


কাল-স্থতা সর্ধনাশী, সংহারিণী যেই। 
বর্ষবরে বরমাল্য, দান করে সেই ॥ 
ভগ্নকালে, লগ্ন স্থির, মগ্ন মুখভোগে । 
শুভক্ষণে, গুভকর্শ, গগডগোলযোগে ॥ 
কিছু মাত্র লঘু নব, সমুদয় গুরু । 
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥ 

এ বরের নাপিত হইবে কোন জন । 
আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥ 
স্ুচারু শিবিকা দিবা, রাত্রি তার চাল । 
ভাহাতে চড়িল বর, বারে! চক্রপাল ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। ২৫৭ 


প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর । 
ধূমকেতু হোয়েছিল, মাথার টোপর ॥ 
অধ উর্ধ জ'(ভি কিবা, মাঝে তার ফীক। 
সেই ফাঁকে চেপে ফাটে, সংসার গুবাক ॥ 
অপরূপ অগ্নিবাজী, করে শ্রীষ্মরাজ। 
চমকিত সব লোক, দেখে তার কাজ ॥ 
এন জাকের বিয়ে, আর নাহি হয় । 
বরষা! সয়েছে জল, ত্রিভৃবনময় ॥ 
কাদঘ্িনী রামাগণ, নান। ভাব ধরে | 
ধরিয়া বরণডালা, স্ত্রী-আচার করে | 
কত জাক বাজে শাক, উলু উলু মুখে। 
কত সাজ সাজায়েছে, বাজায়েছে স্থে || 
ন্থরূপসী সৌদামিনী, বাসরে আসিয়।। 
করেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া ।। 
রীতিমত সাতবার, পিঁড়ি হাতে নিয়া । 
ঘুরিয়াছে সাভবার, সাত পাক দিয়া || 
তারা, ভিখি আদি করি, শাল। শালী যারা । 
কাপ. ধোরে কানুটি, দিয়েছে কত ভার! ॥ 
হায় একি অপরূপ, যাই বলি হারি। 
, শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্জ! ভারি ॥ 
কুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বার। 
শীত ধড়ু পরাইল, নীহারের হার ॥ 


২৫৮ 


কবিতাসংগ্রহ। 


বসস্ত কুলজী শেষ, করিয়া প্রচার । 

ঘটক বিদায় নিলে, শোভার ভাণ্ডার ॥ 
কুটুম্ব অয়ন, পক্ষ, নিমন্ত্রণ লোয়ে । 
এসেছিল বিয়ে দিতে, বরযাত্রী হোয়ে ॥ 
রাশিগণ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পঞ্ডিত। 
সকলেই সমাগত, হোয়ে নিমন্্রিত | 
আমাদের পরমায়ু, কোরে জলপান। 
একে একে সকলেই,করিল প্রস্থান ॥ 
ওলাউঠা, বিকার, বসন্ত আর জর। 

আর আর ভয়ঙ্কর, কার্য বছতর ॥। 

এর] সব রবাহুত, কত পালে পালে । 
হোয়েডিল রেয়ো ভাট, বিবাহের কালে || 
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়! ৷ 
আশীর্বাদ কোরে গেল, সন্তোষ হইয়। ॥ 
বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ধবর। 

মাচ. নিক! খরে গিয়া, বউভাত কর ॥ 
এক তুমি এসেছিলে; চোলে যাও এক! 
দেখে। যেন বরে ঝরে; নাহি হয় দেখা ॥ 


গিরিরাজের প্রতি মেনকা। 


্বপনে হেরিয়া তারাঃ তারাকাঁরা ঝুরে ধারা, 
ধরণীধরেন্দ্রদারা, 
শোকে সারা শয্যা হতে উঠিল । 
কান্দিয়া ব্যাকুল! রাণী, মুখে নাহি স্বরে বাণী, 
শিরে হানি পদ্মপাণিঃ 
. গিরির নিকটে শীঘ্র ছুটিল ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাসী, ভয়ে কাপে দ্বারবাসী, 


স্বামির সমীপে আসি, 
রোদনবদনে রাণী কহিছে। 
না হেরে উমার মুখ, নাহি স্থুখ একটুক, 
সদ| ছখ ফাটে বুক, 
দিবানিশি থেদে তন্থু দহিছে ॥ 
ছখে দগ্ধ হয় দেহ, ছুহিতারে আনি দেহ, 
উম! বিনা নাহি কেহ, 
ভবে মন স্থির নাহি রহিছে। 


কবিতা সংগ্রহ । 


তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান, 
বিদীর্ণ হইত প্রাণ, 
পাষাণ বলিয়া সুধু সহিছে ॥ 
কেমন কর্মের হুত্রঃ  সলিলে ডুবিল পুত্র 
আমার সমান কুত্রঃ 
অভাগিনী বুঝি আর নাই হে। 
সবে মাত্র এক কন্ঠে, মা বলিতে নাহি অন্তেঃ 
এক দিবসের জন্যে, 
সে সুখ দেখিতে নাহি পাই হে॥ 
সদাই স্বভাবে ম্ঃ না লও উমার তন্ব, 
বুঝেছ কি গুঢ়তত্ব, 
কি কৃহিব তুমি হও স্বামী হে। 
অচল অচল অতি, পাষাণ পাঁষাণমতি, 
কি হবে ছুর্গার গতি, 
জেতে নারী যেতে নারি আমি হে ॥ 
ভুহছিতা ছুখিনী যার, বেঁচে কিবা! স্থখ তার, 
রাজ্য হউক ছার খার। 
কিছুতে না সাধ আছে আর হে। 
শিবের সম্পদ বল, নাহি জুড়ে অন্নজল, 
আহার ধুতরা ফল, 
বিবতল বাসম্থল সার হে ॥ 
'অগ্লিলাগ। ভাল ভাল, নাম কাল কাল-কালঃ 


কবিতা সংগ্রহ 


নাহি মানে কালাকাল, 
চিরকাল স্থুখে কাল কাটে হে। 
একভাবে সদা আছে, তৈরব বেতাল পাছে, 
তাল দেয় কাছে কাছে, 
তালে তালে নাচে নান। ঠাটে হে 
একি পাপ পাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ, 
কোথা মাত! কোথ। বাপ, 
ভাই বন্ধু সব বুঝি মোরেছে। 
গৃহযোত্র গোত্র গাই, কিছুর ঠিকানা নাই, 


বিষয়ের মধ্যে ছাই, 
একেবারে তাই সার কোরেছে। 


পরিধান ব্যাত্রছাল, শিরে কট। জটাজাল, 
চক্ষু লাল মহাকাল, 
আপনি বাজায় গাল সুখে হে। 
দারুণ পাগল শৃলী, স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি, 
দুহাতে মড়ার খুলি, 
আগম নিগম পড়ে মুখে হে ॥ 
কি বলিব বিধাতায়। বিড়ম্িল জামাতায়, 
ভাসাইল ছুহিতায়, 
দারুণ ছুঃখের সিন্ধুজলে হে। 
পিতামহ বল বারে, পিতামহ বলে তারে, 
ধিক ধিক দেবতারে, 


*৬৯ 


২৬২. কবিতাসংগ্রহ। 


কি বলিয়! দেব-দেব বলে হে? 
তুল্যবোধ রাগারাগ* স্ভতবে নাহি অনুরাগ, 
কুবাকো ন। করে রাগ, 


ভালমন্দ কিছু নাহি জানে হে। 
শশানে মশানে যায়। ভূত প্রেত সঙ্গে ধায়, 


ছাইভজক্ষ মাখে গায়, 
কাদে হাসে হরিগুণ গানে হে ॥ 
রাণী যত বাণী ভাষেঃ মনের আক্ষেপ নাশে, 
অদ্রিনাথ গুনে হাসে; 
অবিদ্যার অবজ্ঞ! ঈশানে হে। 
প্রভাবে প্রকাশ দ্বিবাঃ. এক আত্মা শিবশিবা, 
রাণী তা বুঝিবে কিবা, 
সারমন্্ন বেদে নাহি জানে হে। 
সমবোধ শিবাশিব, যার নামে তরে জীব, 
জামাঁত। সে সদাশিব, 
মহামান্য দেব অগ্রভাগে হে। 
হেসে কে গিরিবর, মেনকা বচন ধর, 
শিবনিন্দা তবে কর, 
দক্ষযজ্ঞ মনে কর আগে হে। 


বষণর নদী । 


শ্রীপ্সের প্রতাপবলে, পুর্বে ছিল ধরাতলে, 
ক্শা নদী বালিকার প্রায়। 

না ছিল রসের রঙ্গ, - ধুলায় ধৃষর অঙ্গ, 

তরঙ্গের রসহীন তায় ॥ 

রাঁজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার, 
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার। 

হেলে হেলে চলে যায়, বিপুল লাবণা তাঁর, 
নলিলে স্থখের নাহি পার ॥ 


ছেকএিক ররর রাজা 


বাবু দ্বারকানাথ %্₹ % * মৃত্যু ৷ 


বক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ, সকলি তোমার ভক্ষ্য, 
এত খেয়ে নাহি মেঠে খাই। 


ভয়ানক নাম মৃত্য, গুনিলেই হয় মৃত, 
হারে মৃত্য তোর মৃত্যু নাই ? 
নাশিতেছে এই বিশ্ব, অথচ না হও দৃশ্ঠ, 


অদৃশ্য শরীর ভয়ঙ্কর । 


৬৪ 


কবিতা সংগ্রহ । 


সুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদ] তীক্ষ ঈাতে, 
মুরহর ধাত। ম্মবরহর ॥ 
গজ গাভী উউ্র হয়, কিছুই অখাদ্য নয়, 
সমুদয় করিতেছে গ্রাস। 
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক, 
ধন্দম হয়ে ধর্ম-কম্দ নাশ! 
খরতর বেগধর, লশ্যোদর রতাকর, 
নিরস্কর তরজ গভীর । 
ভগ্ন করি ছুই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়, 
শুষ্ক কর সমুদকপ নীর ॥ 
দৃশ্ত মাত্র হয় হর্ষ, গগন করিছে স্পর্শ, 
ধরাধর বহু সুখদাত।। 
তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, দুই কর কর উচ্চ, 
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাত। ॥ 
গহন কানন যত, ক্ষণমাত্রে কর হত, 
দাবানল প্রজ্ঘলিত করে । 
নাহি বাথ অবয়ব, উদরায় স্বাহ সব, 
ব্যাস্র-আদি জঙ্ত খাও ধোরে ॥ 
যত সব পক্ষীক্কত, তব গ্রাসে আছে খ্ৃত, 
হৃত হয় স্থিত নছে কেহ। 
তঞ্চ করি পঞ্চভূতেঃ তুমি যেন পাও ভূতে, 
ঘাড়ে চেপে ঘাড় নাড়া! দেহ ॥ 


কবিতাঁসংগ্রহ | 


অগেচির বস্ত যারা) তোমার গোচর তারা, 
বিকট বদন ছাড়া নয়। . 
গয়ায় করিয়। বাস, ভূত প্রেত কর নাশ, 
কিছুতেই অরুচি না হয়। 
ভীমতর নিশাচর, নাম গুনে জর অর, 
থর থর কাপে নরগণ। 
সে রাক্ষম তব আগে, রেণু তুল্য কোথা লাঁগেঃ 
রাক্ষসের রাক্ষল মরণ ॥ 
বাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি, 
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার । 
তুমি তাঁর সব বংশ, ত্রেতাষগে করি ধ্বংস, 
একেবারে করিলে আহার ॥ 
রক্তবীজ যুদ্ধ কালে, কত রক্ত দিলে গালে, 
কত খেলে নাহি তার লেখা। 
তবেঘতা জানিতে পারি, উদ্দর কেমন ভারি, 
বেঁচে থেকে যদি পাই দেখা! ॥ 
কুরুক্ষেত্রে মুক্তমুখে, ভক্ষণ করিলে সুখে, 
কুককুল পাওুকুল হত। 
কুশলের শেষ করি, মৃষলের বেশ ধরি, 
যছুকুল করিয়াছ হত ॥ 
সংগ্রামে করিয়া বল, মঙ্নলের অমঙ্গল, 
দাড়াইয়া গিজিনীর গেটে। 


৮৬০ 


৯৬৫ 


২৬৬ ' কবিতা সংগ্রহ । 


ঘর বাঁড়ী পরিজন, ভুলে ফেলে মেওয়! বন, 
.মাটী শুদ্ধ পুরিয়্াছ পেটে। 
লাহোরে সমরস্থলে, শাদা কালে ছুই দলে, 
সে দিনেতে করিয়া নিধন। 
টুপি কুর্তি গোল! তোপ, বড় বড় দাড়ি গোঁপ,' 
সমুদয় করেছ ভক্ষণ ॥ 
বড় বড় দৈত্য দানা, আর আর জন্ত নানা, 
কত খেলে সংখ্যা নাহি তার। 
কেবল খাবার ধুম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘ্বম, 
মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার ॥ 
শত্‌ শ্রীক্ম বর্ষা আর, ফড়খতু পরিবার, 
সমুচয় পেটে দেয় পুরে ॥ 
আলে! আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার, 
সবে বন্ধ কাল তব পুরে। 
ছাই ভন্ম যাহ! পাও, সকলি শুষিয়া খাঁও, 
দেখে শুনে হারা হই দিশে। 
দিবানিশি চলে মুখ, শ্রাস্তি নাই একটুক, 
এত খেয়ে পাক পাক কিসে? ্‌ 
কন্তাপুভ্র বন্ধু ভ্রাতা; জ্ঞাতি আদি পিত। মাতা, 
,শোকাকুল প্রতি জনে জনে। 
ভ্রিসংসার ছারখার, অনিবার বারিধার, 
বিধধার নীরদ নয়নে ॥ 


ধবিতাসংগ্রহ |. 


কিছুতেই নহ তুষ্ট, নিয়ত বদন রুষ্ট, 
ছুষ্ট ক্ষুধ! কেমন গ্রবল। 
নদ নদী খাও তবু। নির্বাণ ন! হয় কভু, 
প্রজ্জলিত জঠর অনল ॥ 
পল পাত্র কাল মদ্য, উপচার দ্রব্য অদা, 
মত্ত দা খাদ্য গুণ গেয়ে। 
বার বার বারযোগে, পুষ্ট তন্থু ছষউভোগে, 
মাস মাল মাস মাস খেয়ে॥ 
ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর মম, 
অধম না দেখি আর হেন। 
দেখা পেলে বিধাতায়। বিশেষ স্ধাব তায়, 
তোর সৃষ্টি করিলেন কেন ॥. 
পড়িয়া ভবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে, 
দূর দূর পাপী ছুরাচার। 
এত দ্রব্য দিলি ধ্াতে, প্রাণের দ্বারকানাথে, 
তবু তুই করিলি আহার ॥ 
গুণে বশ দিগ দশ; গান করে যার যশ, 
কাল তুই কাল হলি তার। 
এই দেখ সবে ক্ষ, হয়ে স্বীয় শে।ভাশৃন্যঃ 
জগৎ করিছে হাহাকার ॥ 


গ্ুতিধারর০০ (টি 52 


৬৭ 


প্রেমনৈরাশ্ | 


যার ভরে আকুঞ্চন, করিয়া কাতর মন, 
এ অবধি ন1 হইল স্থির । 
তাহারে এখনো আর, আশ! আছে পাইবার, 
আরে মুগ্ধ মানস অধীর ॥ 
পূর্বে যদি দৈবাধীন, দেখা হতে। কোন দিন, 
উভয়ের হাসিত নয়ন। 
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব-প্রেমরেখা, 
হেট করে বিনোদ বদন ॥ 
হেরে সে বিল মুখ, নয়নে উপজে সুখ) 
যথা নিশ। চাদের উদয় । 
সে সুখদ শশধর, সশৃঙ্কিত নিরস্তর, 
গুরুপরিবাদ রাহুভয়ে ॥ 
হবেনা হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়, 
তবে কেন মিছে আশ। ভমে। 
অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম, 
প্রবোধ মানেনা কোন ক্রমে ॥ 





প্রেম । 


যথার্থ প্রেমের পথে, পেখিক যে জন । 
নির্মল জলের প্রায়, ন্গিগ্ধ তার মন ॥ 
গুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ, আপনার ভাঁবে। 
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে, আপনার ভাবে ॥ 
সরল ব্বভাবে পায়, সস্তোষের সখ । 
ভ্রমে কু নাহি দেখে, ছলনার মুখ ॥ 
রসের রসিক সেই, পরিপূর্ণ রসে | 

ভুবন ভুলায় নিজ, প্রণয়ের বশে ॥ 
ভাৰ তুলি স্নেহে তুলি, রঙ্গে রঙ্গ ঘটে । 
মিত্ররূপ চিত্র করে, হৃদয়ের পটে || 
স্থখময় গুকপক্ষী, ভাল ভালবান!। 
মানস বৃক্ষেতে ভার, মনোহর বাঁসা | 
গ্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণঃ অন্গরাগ ফলে । 

পড়া পাথী ন৷ পড়াঁতে, কত বুলি বলে ॥ 
আঁখির উপরে পাখী, পালক নাচায় । 
প্রতিপক্ষ শ্রীতিপক্ষ, বিপক্ষ নাচায় ॥ 
প্রেমের বিহঙ্গ সেই, ভালবাসি মনে | 
আদরে পুষেছি তারে, হৃদয় মদনে | 


২৭3৫ 


কবিতাসংগ্রহ। 


পোষমানা পড়া পাখী, দরিদ্রের ধন। 
সাবধানে রাখি কত, করিয়া যতন || 
পোড়া লোকে পাপচক্ষে, দৃষ্টি করে তারে । 
আর আমি কোনমতে, দেখাবন। কারে ।। 





প্রণয়ের প্রথম চষন। 


প্রণকস সখের সার, প্রথম চুম্বন । 
অপার আনন্দপ্রদ, প্রেমিকের ধন ॥ 
আছে বটে অমুত, অমরাবতী পুরে । 
প্রেমোদ্বিত করে যাছেঃ যত সব সুরে ॥ 
উলয় স্থথসিন্ধু, পাঁনে এক বিন্দু। 
যর আশে গ্রাসে রাহু, পূর্ণিমার ইন্দ্র ॥ 
সে ক্ষুধার সুধা মাত্র) নাহি একক্ষণ । 
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥ 





অশূরের প্রিয় পেয়, স্থরারস মাত্র । 
রসন। সরস গাত্র, পরশিলে পাত্র ॥ 
বার লাগি হলো ধ্বংস, যহুবংশগণ। 
স্বভাবে অভাব দা, রেবতীরমণ ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । ২৭১ 


অদ্যাবধি মদ্যমাত্র, পানীয় প্রধান। 
বিদ্যজন থাদ্য মাঝে, সদ্য বিদ্যমান ॥ 
এমন মধুর! স্থুরা, নাহি চায় মন । 
যদি পাই প্রণয়ের , প্রথম চুগ্ধন ॥ 





অমল কমল সম, কবিতার শোভা । 
ভাবুকের মন তাহে, মত্ত মধুলোভা! ॥ 
হুপ্ধপানে যুদ্ধ যথা, ভাবক্ের মন | 
কবিতায় তৃপ্ত তথা, হয় সর্বজন ॥ 
যাহার প্রসাদে পরিহত, পুক্রশে(ক । 
পুলক আলোক পায়, ভাগ্যহীন লোক ॥ 
হেন কবিতার শক্তি, নাহি প্রয়োজন । 
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুষ্বন ॥ 





গলকুণ্ড দেশে আছে, হীরক-আকর । 
রজত কাঞ্চনময়, স্থুমেক শেখর ॥ 
নান। রত্ব পরিপূর্ণ, রত্বাকর জলে । 
গলমুক্ত। মুল্যযুক্তা, অনেক সিংহলে | 
_ কুবের লইয়া যদি, এই সমুদয়। 
আমারে প্রদান করে, হইয়া সদয় | 
ক্ষেপণ করিব দুরে, প্রহারি চরণ। 
হদি পাই প্রণয়ের, প্রথম "ুহ্বন ॥ 


চ২ 


কবিতাপংগ্রহ। 


তন্ত্র মন্ত্র পুরাণাদি, সর্বশান্ত্রে শুনি । 
পুন পুন এই বাক্যে, কছে যত মুনি ॥ 
ইহধরা ছখভর1, অসার সংসার । 
নহেক তিলেক সুখ, সুধার সঞ্চার ॥ 
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম; এইস্থলে ঘটে ॥ 
নতুব1 অযুক্তি হেন, কি কারণ রটে ॥ 
দেখাইব কত সুখ, এ তিন ভূবন । 
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুন | 


নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন । 
স্থমধুর গীত শ্রুতি, করয়ে শ্রবণ ॥ 
হৃদয়ে অর্থনন্দে প্রভা, হয় সন্দীপন । 
সহত্র সহস্র সুখ; প্রাপ্ত হয় মন ॥ 
রসনায় রসবারি, খর আোতে বক্ব। 
শিহরে সর্ব্ান্জ ভঙ্গ, দেয় লঙ্জাভয় ॥ 
এইরূপ শ্বর্গীভোগ, লি সর্বক্ষণ । 
বদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥ 


মরার ডিজে হি উতর 


প্রণয়। 


বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম-অন্ুরাগী, 
আশাপথে আঁশ! ছিল এক 

সদয় হইয়1 বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি, 
গোপনে পেয়েছি তার দেখা ॥ 


নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাবভঙ্গি, 
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহু। 
স্বভাবে স্বভাববশে, যশযুক্ত নিজ যশে, 


স্েহরসে পরিপূর্ণ দেহ॥ 
ভাবের করিয়। স্যহি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি, 
দৃষ্টিমেঘে দামিনী নলকে। 
কিছু তার নহে বাকা, লজ্জার বসন ঢাকা, 
নয়নের পলকে পলকে ॥ 
বিশ্বাধরে সুধা ক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে, 
বাকা গুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে। 
পিকবর মধুকর, গুনে স্বর জর জর, 
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে ॥ 
মনে মনে এই চাই, কোন খানে নাহি যাই, 
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে । 


৭৪ 


কবিভাসংগ্রহ ৷ 


প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে, 
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে । 


. থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে? 


ভাব দেখি ভ্রিভুবন ভোলে । 
চক্ষে শোভ1 নাহি তুল, অর্ধফোট। পদ্মফুল, 
পবনহিলোলে যেন দোলে ॥ 
তুলনা তুলনা! তার, তুলনা কি আছে আর, 
সে রূপের নাহি অনুরূপ । 


হাস্তভর1 আশ্তখানি, গলিত অযুত বাণী, 
ললিত লাবণা অপরূপ ॥ 
কলেবর কমনীয়, নহে কাম গণনীয়, 


রতির সে রমণীয় নয়। 
ভাষে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়, 
ভয় হেরে অ্রিয়মান রয় | 
অনুরাগ অভিপ্রায় স্থিরদ্ধপে দীপ্তি পায়, 
আশ। চার উভয়ের আশা । 


দয়] প্রেম সরলতা, এক ঠাই ঘুক্ত তথ!, 
হৃদরেতে মাধুর্যের বাসা ॥ 
বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত, 


মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে । 
বিপক্ষেরে দৃষিয়াছেত। শোকসিক্ধ গুধিয়াছে, 
তুষিয়াছে সস্তেবেরে সুখে ॥ 


কবিতামংগ্রহ | 


আগে ঘন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে, 
গলিয়াছে ম্বেহ রস নি! 1 
মম ভাবে কাদিয়াছে,র কত ছাদ ছাদিয়াছে, 
বাধিয়াছে প্রেম ডুরি দিয়া ॥ 
দেখিয়াছি যত ক্ষণ, কত স্থুখ তত ক্ষণ, 
' প্রণয়ের নানা ফাদ ফেদে। 
এখন নাহিকে। দেখে, কি ফল জীবন রেখে, 
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেদে ॥ 
আমারে বিনয় করি,  ছুটী হাতে হাতে ধরি, 
দেখা যায় ওই যায় চোলে। 
রাহ তার বাক্য আসি, ধৈর্ধ্যশশী গেল গ্রাসি, 
হাঁসি হাসি আসি আসি বোলে ॥ 
হাসি হাসি আসি বলে, গুনে ভাসি আখিঙ্গলে 
এসো! এসো কোন্‌ মুখে বলি। 
নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখ ফুটে, 
মনের আগুনে গুদ্ধ জলি॥ 
তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই, 
আমি আমি কব আর কারে ? 
পে ষদি আমার হয়, আমারে আমার কয়, 
আমার কহিব আমি তারে ॥ 
সেদ্দিন পাইব কবে, কবে বা মনল হবে, 
অম্ল কপালে আমার। 


২৭৫ 


৯৭৬ কবিতাষংগ্রহ | 


উদ্দেশে উদাস লয়ে, চাতকের মত হয়ে, 
আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥ 
সে যখন মলে জাগে, কিছু নাই ভাললাগে, 
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বনি। 
স্থির নহি ক্ষণমাত্র, চিস্তাপূর্ণ চিত্ত পাত্র, 
গাত্র হতে অগ্নি পড়ে খসি ॥ 
সে'ষদি প্রেমিক হয়ঃ প্রেমের দরদ লঞ়, 
দেখে যাৰে কিরূপেতে থাকি। 
এবার পাইলে দেখা, ম্ুথের না হবে লেখা, 
রেখ] দিয়! এক! কোরে রাখি ॥ 


প্রণয়ের আশা। 


কত আর রব তার, আমা আশ! লোয়ে? 
দিন দিন তন্গু ক্ষীণ, প্রেমাধীন হোয়ে ॥ 

সদা যার প্লেহভার, শিরে মরি বোয়ে। 
আমারে কিভুঙাবে সে, মিছে কথা কোয়ে? 
একাকী রোদন করি, এক স্থানে রোয়ে। 
বিরহ যাতন। আর, তত রব সোয়ে? 

বুঝি তার আাশাপথে, পরিপূর্ণ ক্বখ। 

কখনে। জানে না মনে, নিরাশার হথ ॥ 


রুবিতাসংগ্রহথ। ২৭৭ 


প্লামন ন! হলে পরে, দেখ! দিত ফিরে। 
গ্মায়ারে ভাসাবে কেন নিরাশ্বার নীরে ? 
প্রণয়ের লক্ষ্যে সেই, করে যার আশা। 
মে বুঝি দিয়াছে তারে, হুদয়েতে বাসা ॥ 
আশ! দিয়ে রাস! দিয়ে, রাখিয়াছে বেঁধে । 
আমার ভাবিয়া আমি, বৃথা মরি কেদে ॥. 
বুঝেনা অবোধ মন, প্রবোধ না মানে। 
আামার রলিয়া তারে, নিতাত্ত সে জানে ॥ 
সবে তার এক মন, এক ঠাই বাধা। 
ভ্রমেতে আমার মনে, লাগিয়াছে ধাধা 
ছোক্‌ হোক্‌ তার ছোক্‌, সুখী আস্গি তাতে। 
আমারে ফেলিল কেন, নিরাশার হাতে ? 
যদি না আসিবে সেই, বাধাশ্রেম ছেড়ে। 
ছলেতে আমার মন্ঃ কেন নিলে কেড়ে ৭ 
যখন বিরলে সেই, বোসে রবে একা] । 
এই কথা বোলো! তারেঃ হলে পরে দেখা ॥ 
বিধিমতে তোমার, সঙ্গল যেন হয়। 
মঙ্গল তোমার পক্ষে, ঞপক্ষেতে। নয় ॥ 
ইঙ্গিতে বলিবে সব, যে সুখেতে আছি । 
ছাড় হয়ে কাড়ামনঃ ফিরে পেলে.বাচি॥ 
রৃঝায়ে বলিও তারে, অতি ধীরে ধীরে। 

* একবার দেখা দিয়ে? মন দেয় ফিরে ॥ 

২৪ 


বিলাতের টোরি ও হুইগ। 


কিছুমার নাহি জানি। রায় রাম হরি। 
কারে বলে রেডিকেল, কারে বলে-টোরি ॥ 
হুটুগ কাহারে বলে, কেবা! তাহা জানে । 
হইগ্ের অর্থ কভু, শুনি নাই কাগে॥ 
টোরি আর হ্ুইগেরঃ যে হন্‌ প্রধান । 
জামাদের পক্ষে ভাই, সকল সয়ান ॥ 
গুণে করি গুগ্রগান। দোয়ে দোষ গাই । 
গুধু বিচার চাই, শুধু হ্থবিচার চাই ॥ 
আম্নাদের যনে আর, অন্য ভাৰ নাই। 
গুধু সুবিচার চাই ॥ 





নিতাত্ত অধীন দীন, এদেশের লোক | 
লক্কিন্ঠীন অতি ক্ষীণ? সদ! মনে শে!ক | 
রাজোর য়জল হেতু, ব্যাকুল রকল। 
গ্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ রাজার কুশল $ 


কিধিতাঁদংগ্রই | ২৭৯ 


চাঁতকের ভাব যথা, জলদের গ্রাতি। 

সেরূপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীতি ॥ 

ধাহাতে দেশের সুখ, চিন্তা করি তাই। 

শুধু সুবিচার চাই, গুধু সুবিচার চাই | 

আমাদের মনে আর,-অন্য ভাব নাই ॥ 
শুধু স্থবিচার চাই & 





চা্িদিকে যুদ্ধের, অনলরাশি জলে। 
নির্বাণ করছ বিভু, সন্ধিরূপ জলে 
রণরঙ্গে গারদী নাশ, বিষাদের হেতু । 
বিবাদ-সাগরে বাদ্ধ, এঁকাবধপ সেতু ॥ 
সন্ধিযোগে দান কর, শাস্তিগুণ রস। 
পৃথিবীর লোক যত, প্রেমে হবে বশ | 
সা পুশ্পের গন্ধ, যাবে সব ঠাই। 
ওধু স্থুবিচার চাই, গুধু সুবিচার চাই ॥ 
আমাদের মনে আর, অন্ত তাৰ নাই ॥ 
শুধু সুবিচার চাই & 


পরিবর্ড কর সব, নিয়মের দোষ। 
যাহাতে হুইবে বৃদ্ধি, গ্রজার সন্তোষ ॥ 


জন্ম কর্থা ধর্ম রীতি, জাতি আর দেশ। 
কোন রূপ কোন পক্ষে নাহি থাকে দ্বেষ ॥ 


২৮৩ 


কবিতাসংগ্রহথ ৷ 


নির্মল নয়নে কর, কপাদৃষ্টি দান । 

একভাবে ভাব মনে, সকল সমান ॥ 

মাঙ্গলিক সব কার্ষ্, স্বেহ যেন পাই । 

শুধু সুবিচার চাঁই, শ্বধু সুবিচার চাই & 

আমাদের মনে আরঃ অন্য ভাব নাই। 
শুধু সুবিচার চাই ॥ 





হুর্ন তস্কর তয়, ভীত লোক সঘ ! 
চারিদিকে উঠিয়াছে, হাক্কাকার রব ৪ 
ধনীরূপে খ্যাতাপন্ন, জমীদার যারা। 
নীলামের শক্ত দায়েঃ মারা যায় তারা ॥ 
শমনের সহোদর, নীলকর যত। 

ধনে প্রাণে প্রজাদের, ছুথ দেয় কত 
অত্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় ঠাই। 
শুধু স্থবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই & 
আমাদের মনে জার, অন্য ভাব নাই। 

গুধু বিচার চাই ॥ 





' প্রভাতের পদ্ম ॥ 


সহআকরের করেঃ কিবা শোভ| সরোবরে, 
সে রূপের নাহি অনুরূপ । 
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তায় করিয়! বাস, 
প্রকাশ কোরেছে নিজ রূপ। . 
মাথার অচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে, 
ছেসে হেসে কি থেলা থেলায়। 
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়] কর, 
শ্বেহে তার বদন মুছায় ॥ 
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেটমুখে পড়ে বনে, 
মনে এই ভাবের আভাঘ ॥ 
কমল দলের তলে; রবি-ছৰি জলে জলে, 
বিদূরিত হোতেছে বিলাস ॥ 
দলগুলি উঠে উঠো? মুখখানি ফোটো ফোটো, 
ছোট ছোট কমলের কলি। 


২৮২ কবিতাসংগ্রহ। 


£ মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দলে, 
ক ক 
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে, 
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর । 
মধুলোভী মধুত্রত, পাইয়াছে সদাব্রত, 
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার ॥ 


কৰি। 


চিত্রকর চিত্র করে, করে তুলি তুলি। 
কবিসহ তাহার তুলনাঃ কিসে তুলি? 
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব। 
তুলিতে তুলিয়া! রঙ্গ, লেখে সেই সব ॥ 
ফলে সে বিচিত্র চিত্র” চিত্র অপন্ধপ। 
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ ॥ 
চারু বিশ্ব করি দৃশা, চিত্রকর কৰি। 
স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি 
কিব! দৃশ্য কি অদৃশ্যঃ সকলি প্রকট । 
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট ॥ 


কবিতাঁপংগ্রহ | ২৮৩ 


ভাঁব, চিন্তা, প্রেম? রর্স, আদি বহুতর | 
সমুদয় চি্রকরে? কবি চিত্রকর ॥ 
পটুয়ার চিত্র ক্রমে; রপাস্তর হয়। 
কবি-চিত্র কি ব1 চিত্রঃ বিনাশের নয় ॥ 
পটুয়ায় লেখে কত, হাত, মুখ, পদ । 
কৰি চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ ॥ 
পদে পদে সেই পদে, কত হাত মুখ । 
বিলোকনে বিয়োগির, দূর হয় হুখ॥ 
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা! । 
ভাবনীরে স্নান করি, দ্রব হয় শিলা ॥ 
তুঙ্যরূপে দৃষ্ট হয় ধন আর বন। 
ভাবরসে যুদ্ধ করে, ভাবুকের মন ॥ 
রসিক জনের আর. নাহি খাকে ক্ষুধা । 
প্রতি পদে বর্ণে বর্ণে কর্ণে যায় সুধা | 
জগতের মনোহর, ধন্য ভাই কবি । 
ইচ্ছ! হয় হৃদিপটে; লিখি তোর ছবি ॥ 


সাতৃভাষ! ॥ 


মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে। 
খল খল পাহাস্য বদন । 

ধরে অমুত ক্ষরেঃ আধো আধো মৃছ্ন্বরেঃ 
আধো আধো বচনরচন। 

কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নহি কটুভাষা, 
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায়। 

মাল্সামা-মা-বাব্ী। বাবা আবেোঃ আবোঃ5 আবা? আৰ, 

সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥ 

ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠ্ভিল মনের সুখ, 
একে একে শিখিলে সকল । 

মেসো, পিশে, খুড়1, বাপ, জুভু? ভূত, ছু'চে।, সাপ, 
স্কুল) জলঃ আকাশ, অনল ॥ 

ভাল মন্দ জানিতেনা, মলমৃত্র মানিতেনা, 
উপদেশ শিক্ষা হোলে। যত । 


কঁবিতাঁসংগ্রহ্থ। 


পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়! গুরুর ছড়ি, 
পাঠশাপে পড়িয়াছই কত। 
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিতা মনে, 
বস্ত বোধ হঙল তোমার । 
পস্তক করিয়া পাঠ. দেখিয়া! ভবের নাট, 
হিতাহিত করি বিচার ॥ 
ষে ভাষীয় হোয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত, 
| বৃদ্ধকালে গান কর সুখে। 
মাতৃ সম মাতৃভাষা, পৃরালে তামার আশা 
তুমি তার সেবা কর সুখে | 


(০০০১০ 


দেশ । 
জাননা কি জীব ভুমি, জননী. জনমতূি; 
যে তোঁমায় হৃদ্বয়ে রেখেছে। 
থাকিয়া মায়ের কোলে, সম্তানে জননী ভোলে, 
কে কোথায় এমন দেখেছে 
ভুমিতে করিয়া বাস” ঘুমেতে পুরাও আশ? 
জাগিলে না দিবা বিভাবরী। 


কত কাল হুরিয়াছ। এই ধর] ধরিয়াছ, 
জননী-জঠর পরিহরি 


২৮৫ 


২৮৪ 


বা শি গা। লা শি 
ফবিডানং এক । 


বার বলে বলিতেছ, ধার বগা চলিতছ; 
ধার ধলে চাঁলিতেছ বেছ। 
ধার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি, 
উক্তি ভাবে ক তারে স্েহ। 
প্রচৃতী ক্োমীরৈ যেই, তা্থার গ্রপ্তী শষ, 
'. ধস্থষাতী ফাতা সযাকার। 
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জর্ননী ক্ষতি, 
জনকের জননী তোঁফার 
কত শপ্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল, 
 হীরকা্ধি রজত কার্চন। 
ধাচাতে জীবের অ্,. রক্ষেতে বিপুল বস্থ, 
বসুষতী করেন ধারণ ॥ 
সুগভীর রত্বার, হইয়াছে রত্বাকর়। 
রক্্মর়ী বু্ধায বরে । 


শুন্য করি অবস্থান, করে করে কর দান, 


তরণি ধরবীরাধী-করে ॥ 
ধরিয়া ধরা পদ, পেয়ে পদ নর্দী, নদ, 
জীববে জীবন বক্ষ] করে $ 


 £মাহিবী মহীর মোছে,। . বহি বারি বন্ধু ধৌঁছে। 


খ্রেমভাবে চরে চয়াচিরে ॥ 
প্রন্কৃতির পুঁজ! ধর, এ্ুলকে গ্রণমি কর) 
প্রেমমক্সী পৃথিবীর পদে । 


ফরিতায়হতাছু। 


রিশেযত্ঃ নিজদোযর। . আীতি রাখ রুক্শের়ে। 
মুক, জীন 'যার:মোহমনদে ॥. 

. ইঞ্জের অমরাধতী।  ফোগেতে ন হয় মি, 
ত্বগ্ভ়োগ উপয়র্গ সার 4. 

পিবের কৈলানয়ায।. গ্লিবপূর্ণ বটে নাঃ 
শিবধায় হদের তোষার ॥ 

মিছা সনি মুক্তা হেত স্বদেশের প্রিখেষ। 
তার চেয়ে রড নাই জার। 

মুধাকরে-কত সুধা, দুর করে ভৃগু, 
ছাদেশের গুভ.গমাচার. |. | 

ভ্রাতৃভাঁৰ ভাবি সনে? দেখ দেখবাসীগণে, 
প্রেমধুর্থ নয়ন ম্লেলিয় | 

রুতরপ মহ করি, দেশের কুকুর ধরি। 

বিদেশের ঠাকুর ফেলিঙ্বা ॥ 

স্বদেশের প্রেম বত, ন্নেই মাত অবগত; 
'বিদেগেতে অগ্নিবাস যার-। 

ডাব তুলি ম্যানে গয়ে। চিত্তপটে চিন্ত করে, 
হ্বদেত্রের সরল ব্যাপার । 

স্বদেশের শান্্রমতে, চল সতা ধর্গপথে, 
নখে কর জান ালোচন। 

বুদ্ধি কর মাতৃভামাঃ পুরাও তাহার আঁশ 
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ & 


২ 


2৮৬ কিতাগহ গ্রহ । 


দিন গত হয় ক্রুমে, ক্ষেন খাঁর লম অষে। 
স্থির প্রেষে ক অর্ধান । 

বাস কৰি এই ধর্ষেঃ এই ভাবে এই ধর্থে, ' 
হর্সে কর বিছ্ুগুণগান ॥ 

উগ্রদেপ বাকা ধর ' দেশে কন ছেখ ঘর, 
শেষ ক মিছে সুখ-্সাশা। 

তোমারূধে ভাগবার1/ সে হোলনা ভালবাসা, 
সার কোথ! পাবে ভাগবাস £ 

এ র্ৰায ছাড়িবে যবে ক্র কি ছে আশ! রবে? 

" প্রাণ্তী ছয়ে জাগা!-নাশা বাষা। 

বেবা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা। 

পুনর্ধার় নাহি আর আস! । 


দিতি টে সিল 


সমাপ্ত । 


